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IslamHouse... 


১1০০ 48৮৭ 
সমস্ত প্রশংসা এ আল্লাহর জন্য নিবেদিত, যার প্রশংসা ব্যতীত 
কিতাবসমূহ সূচনা করা হয় না; সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও 
রাসূল নবীদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এবং তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের প্রতি। 


অতঃপর: সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজের নিষেধ করা 
দীনের বৃহত্তর ভিত্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার জন্য আল্লাহ 
তা'আলা নবীদের সকলকে প্রেরণ করেছেন। আর তিনি যদি 
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের ব্যাপকতাকে 
ঘুটিয়ে নিতেন এবং তার জ্ঞান অর্জন ও আমল করার 
বাধ্যবাধকতাকে উপেক্ষা করতেন, তাহলে নবুয়তের ধারা বন্ধ 
হয়ে যেত, ধর্মবিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে যেত, অজ্ঞতা প্রসার লাভ করত, 
পথভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়ত, মূর্খতা বিস্তৃত হয়ে পড়ত, বিশৃঙ্খলা 
প্রকট আকার ধারণ করত, SHUTS বেড়ে যেত, দেশ আক্রান্ত 
হত, জনগণ ধ্বংস BW আর তারা আর্তনাত দিবসের পূর্বে 
ধ্বংসের কারণ উপলব্দি করতে পারত না। 


এহইয়াউ উলুমিদদীন (১৯7৮০ ০৬) 
ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী 
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আহলে বাইত (নবী পরিবার) ............. 
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৩২২৪ J| olah egas oe y ০০ ১ ০০০ ১ এা 
(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকট হেদায়েত চাই। 
আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, তাকে পথন্রষ্টকারী কেউ নেই 
এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথপ্রদর্শনকারীও কেউ 
নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, 
তিনি একক এবং তাঁর কোন শরীক নেই; আমি আরও সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও 
রাসূল। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবী, তাবেয়ী 


এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করবে, 
তাদের সকলের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ কর।) 


ae ET 
ome ৩১৪৪ A — Bet রে pose 


ome sane © 
“তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের 
দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও 
অসৎকাজের নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম। তোমরা তাদের 
মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছন্ন 


হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। আর তাদের 
জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।”ঃ 


এই নগণ্য পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল, সেসব ধর্মীয় 
মাসআলার ব্যাপারে খুব সাদাসিধে ও সংক্ষিপ্ত চিন্তাধারা পেশ 


“সূরা আলে-'ইমরান: 308 - ১০৫। 


করা, যেসব মাসআলার ব্যাপারে শিয়া আলেমগণ অধিকাং 
মুসলিম আলেম ও বিজ্ঞজনদের সাথে মতবিরোধ করেছেন। 
বিশেষ করে আমি এই পুস্তিকাটি রচনা করেছি এ ব্যক্তির জন্য, 
যিনি জানেন যে, সেখানে এই দুই গোষ্ঠীর আলেমদের মধ্যে 
অনেক মতবিরোধ রয়েছে; কিন্তু তিনি এসব মতবিরোধের দৈর্ঘ্য- 
প্রস্থ সম্পর্কে জানেন না এবং তার আগ্রহ রয়েছে বেশি সময় ব্যয় 
না করে এই দুরত্ব বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সম্পর্কে সাদামাটা চিন্তাভাবনা 
Pals | 


এই পুস্তিকাটি রচনার আরও লক্ষ্য হল, এসব ব্যক্তিদেরকে 
পর্যালোচনা করা, যারা এই দুনিয়া ও পরকালের সফলতার 
ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারে এমন চুড়ান্ত অবস্থান 
গ্রহণ না করেই এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে হতবুদ্ধিদের মত 
অবস্থান গ্রহণ করেছে। 

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, যাতে তিনি 
কল্যাণের দিকে আহ্বান করা, অন্যায় কাজের নিষেধ করা ও 
এক্যবদ্ধ থাকার যে নির্দেশ করেছেন, সে নির্দেশনা অনুযায়ী করা 
এই সামান্য চেষ্টা-সাধনা ও খেদমতটুকু গ্রহণ করেন। 


যেমনিভাবে আমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করি, যাতে তিনি আমাদের 
সকলকে তাঁর রহমত, ক্ষমা ও অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং 
আমাদেরকে সততা ও হেদায়েত দান করেন ...। আমীন! 


এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপট 


যখন সুপথ প্রদর্শনের জন্য মানব জাতির মাঝে ইসলামের আলো 
বিচ্ছুরিত হয়েছে, তখন মানুষের মধ্য থেকে একটি বাছাইকৃত দল 
তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তারা তার প্রচার, প্রসার ও 
তার শত্রুদের প্রতিরোধে একনিষ্ভাবে কাজ করেছে। অতএব 
তার ফলে ইসলাম খুব দ্রুতগতিতে জনবহুল অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে 
পড়ে। ইসলামের এই প্রভাবের কারণে জাতীয়তাবাদি ও ধর্মীয় 
ব্যক্তিগণের মধ্য থেকে হিংসুকগণ হিংসা করতে লাগল এবং 
বিদ্বেষ পোষণকারীগণ বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিল; বিশেষ করে সংকীর্ণ 
চিন্তা ও জ্ঞানের অধিকারী ইয়াহুদীগণ। অতঃপর তারা বিভিন্ন 
উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে ইসলামের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে শুরু করল। তারা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা ও মুসলিমদের মধ্যে 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমদের ঈমান এতই শক্তিশালী ছিল যে, 
এসব ফিতনা ও ষড়যন্ত্র তাদের ঈমান বা বিশ্বাসকে এতটুকু 
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নড়বড়ে করতে পারে নি। কিন্তু যখন মুমিনদের প্রথম প্রজন্ম 
অতিবাহিত হয়ে গেল; সকল জাতি ও ধর্ম থেকে একটা বিশাল 
সংখ্যক জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল এবং ইসলামী উম্মাহর 
গণ্ডি সম্প্রসারিত হল, তখন থেকে বিশেষ করে ইয়াহুদী ষড়যন্ত্রের 
অস্তিত্ব লাভ করল। এই প্রসারতার সুযোগে আবদুল্লাহ ইবন সাবা 
ও তার অনুসারীদের তৎপরতা ব্যাপক হারে চলতে থাকে এবং 
সে তার আহ্বানে প্রাথমিকভাবে সেখানে ব্যাপক সাড়া পায়, যে 
অঞ্চলের অধিবাসীগণ পর্যাপ্ত পরিমাণে ইসলামী শিক্ষা লাভের 
সুযোগ পায়নি। অতঃপর তার ঘৃণ্য দাওয়াতি তৎপরতা অপরাপর 
ইসলামী ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে 1? 


খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফার যুগে সাহাবীদের 
বিশাল সংখ্যা বিদ্যমান ছিল; মুসলিমদের মধ্য থেকে বিজ্ঞজনেরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি (খলিফা) 
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট আনুগত্যের শপথ 
গ্রহণ করেন, অতঃপর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট 
আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন, অতঃপর ওসমান রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহুর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ হয় 


£ ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শিয়া ওয়াস সুন্নাহ (3... ১০50), পৃ.১৭- ২৪। 


10 


সর্বসম্মতভাবে; কোনো একজন ব্যক্তিও দাবি করেনি যে, আলী 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন অন্যদের চেয়ে খেলাফতের 
যোগ্যতম অধিকারী এবং তিনি হলেন নিম্পাপ। কিন্তু যখন 
ইয়াহুদী ষড়যন্ত্র এবং গোত্রীয় ও জাতিগত বিদ্বেষ কার্যকর হতে 
শুরু করল এবং ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফতের 
শেষের দিকে তার ভয়াবহতা প্রকট আকার ধারণ করল, তখন 
এমন কিছু ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটল, যে বলে: আলী রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহু, তাঁর দুই ছেলে হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহুমা এবং হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর 
বংশের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি হলেন অন্যান্যদের চেয়ে ইসলামী 
খেলাফতের অতি উত্তম উত্তরাধিকারী এবং তাদের মধ্যেই 
খেলাফত কিয়ামত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। 


আর এই দাওয়াতের অস্তিত্ব পাওয়া যায় পারস্য সাম্রাজ্যের 
রাজধানী মাদায়েনের উর্বর মাটিতে; বিশেষ করে হোসাইন রা. 
পারস্য সম্রাট এযদাজারদের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন, যার 
সিংহাসন উল্টিয়ে দিয়েছিল ইসলামের বিজয়ী সৈন্য বাহিনীগণ 1° 


আলী হাসান, পৃ. ২৩০ - ২৩১ 
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সম্ভবত চতুর্থ ইমাম থেকে হোসাইনের বংশের মধ্যে শিয়াদের 
ইমামগণকে প্রাথমিকভাবে সীমিতকরণের এটাই কারণ | 


আর আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবু 
বকর, ওমর ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের চেয়ে 
খেলাফতের অধিক হকদার তথা উপযুক্ত বলে প্রথম বারের মত 
যে দাবির সূচনা হয়, তা ছিল একটা রাজনৈতিক দাওয়াতের মত 
এবং তা মুসলিমদের কাতারে ফিতনার অবস্থান তৈরি করে 
দিয়েছে। কিন্তু তা ইসলামী শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় দাওয়াতে 
রূপান্তরিত হতে বেশি বিলম্ব করেনি; যে ইসলামী শিক্ষাকে 
অধিকাংশ মুসলিম আলেম অত্যন্ত যত্বসহকারে সংশোধন ও 
রক্ষণাবেক্ষণ করে যাচ্ছেন। 


যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, কিছু সংখ্যক দুষ্ট লোকের 
ব্যবস্থাপনায় এই বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। 
কিন্তু এর ফলে অনেক মুসলিমকে বলি হতে হয়েছিল; বিশেষ 
করে সাধারণ মুসলিমগণ, যারা তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুধু 
অন্ধ অনুকরণ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তথ্য-উপান্তের উপর নির্ভর 
করত। যেমনিভাবে বলি হয়েছেন এমন কিছু সংখ্যক আলেমও, 
যারা তাদের সামনে সৃষ্টি হওয়া ভয়াবহ পক্ষপাতমূলক বিষয় 
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থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের ব্যক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতা অর্জনে 
সক্ষম হতে পারে নি। এর ফলে আলী ইবন আবি তালিব 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের 
অংশবিশেষের পক্ষ সমর্থন করে শিয়া মাযহাব নামে একটি 
মাযহাবের উৎপত্তি হয়। তারা আবার বিভক্ত হয় বহু দল ও 
উপদলে। তাদের মধ্যে একটি দল হল যায়েদীয়া, যারা 
(আকিদাগত) দূরত্বের দিক থেকে অধিকাংশ মুসলিম আলেমের 
কাছাকাছি। অতঃপর ইসমাঈলীয়া, নুসাইরিয়্যা ও দ্রয; আর এরা 
এমন বাড়বাড়ির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তারা আলী রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহুকে ইলাহ ও Ase বানিয়ে নিয়েছে। অতঃপর 
ইমামীয়া ও দ্বাদশ জা“ফরীয়া+ অচিরেই এই আলোচনার মধ্যে 
তাদের ব্যাপারে জানতে পারব। আর এই জন্যই অচিরেই 


ওয়াল কাদরিয়া (2)-]। ১ 43 WT ০০০৪ 3 Lyell All 0৬০), STAG, পৃ. ৩, 
২য় খণ্ড পৃ ১২৪ ; আল-হোসাইনী আবদুল্লাহ, আল-জুযুর আত-তারিখীয়া লিন্‌ 
নুসাইরীয়া (১) 44 LI atl), পৃ. ৭৩ - ১৩৪; আহমদ আল-ফাউযান, 
আদওয়াউন ‘আলাল 'আকিদাতিদ ATM (5১,১১৯) 1০০৯০), পৃ.৯-১৮ 
; তাবতাবায়ী, পৃ. ৭৫ - ৮২; আবদুল হোসাইন আল-'আসকারী, আল-উলুবীউন 
আউ আন-নুসাইরিয়্যন (১৯০০০ 9 ০৯৯০), 
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আল্লাহর ইচ্ছায় উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহের উপর 
নির্ভর করে সৃষ্ট অধিকাংশ মুসলিম আলেম ও জা'ফরীয়া 
আলেমদের মধ্যে মৌলিক মতবিরোধের উপর রচিত এই 
পুস্তিকাটি একটি গরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে। 


ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সরকারী মাযহাব জা“ফরীয়া আলেমগণ 
বলেন: আল-কুরআনুল কারীমের আয়াত সংখ্যা সতের হাজার, যা 
'আল-উসুল মিনাল কাফী’ (GS ৬ ৯৮২) নামক গ্রন্থে বর্ণিত 
হয়েছে৷: আর “আল-কাফী" নামক গ্রন্থ যা শিয়াদের সবচেয়ে 


“মিথ্যাবাদী ব্যতীত কোন মানুষ এই দাবি করতে পারে না যে, সে 
আল-কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে, ঠিক সেভাবে তার পরিপূর্ণ 
সংকলন করেছে; আর আল্লাহ তা'আলা তাকে যেভাবে নাযিল 
করেছেন, ঠিক সেভাবে তা সংকলন ও সংরক্ষণ আলী ইবন আবি 





> আল-কাফী মিনাল উসুল (৯০৩ ১ GS), ২য় খণ্ড, প্রকাশকাল: ১৯৬১, পৃ. 
৬৩৪; ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শিয়া ওয়াস সুন্নাহ (৷, dati), পৃ. ৭৭ - 
১৫২। 
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তালিব আ. ও তাঁর পরবর্তী ইমামগণ ব্যতীত অন্য কেউ করতে 
পারে নি।” 


শিয়া আলেমগণ তাদের অনুসারীদেরকে মুসলিমদের হাতে 
সংরক্ষিত কুরআন পাঠের সুযোগ ততক্ষণ পর্যন্ত দিয়েছেন; 
যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের নিকট এমন প্রশিক্ষক আসবেন, যিনি 
তাদেরকে তাদের ধারণা অনুযায়ী শিয়াদের পরিপূর্ণ কুরআন শিক্ষা 
দেবেন।? 


তবে মুসলিম বিদগ্ধ আলেমগণ দৃঢ়তার সাথে বলেন: রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-কুরআন সংকলন করেছেন 
তার ধারবাহিকতা ও পরিপূর্ণ অবস্থাসহ তিলাওয়াত ও মুখস্থকরণ 
উভয়ভাবেই। অতঃপর যায়েদ ইবন সাবেত রা. আবু বকর সিদ্দীক 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফতকালে একই গ্রন্থের মধ্যে সংকলন ও 


© আল-কাফী মিনাল উসুল (১৯০এ। ১350), ১ম খণ্ড, প্রকাশকাল: ১৯৬৮, পৃ. 
২৮৮। 

” আল-কাফী মিনাল উসুল (৯০৩ ১ GS), ২য় খণ্ড, প্রকাশকাল: ১৯৬১, পৃ. 
৬৩৩; মুহিবুদ্দীন আল-খতিব, আল-খুতুত আল-‘আরিদা (২.০:১০]। ৮৮3), পৃ. 
১১। 
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সংরক্ষণ করেন।১ আর ওসমান ইবন 'আফফান রাদিয়াল্লাহু 
কাজ সমাপ্ত হয়, যে ভাষায় তা নাযিল হয়েছে এবং ইসলামী 
শহরগুলোতে তা সার্বজনীনভাবে প্রচলনের কাজ সম্পন্ন BA” 
আর এই গ্রন্থটি বর্তমানে মুসলিম সম্প্রদায়ের হাতে হেদায়েত ও 
দলিল-প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। 


তবে এর সাথে প্রসিদ্ধ সাতটি কিরাতের সম্পর্ক রয়েছে; তবে 
তার (কিরাতের) বিভিন্নতার পরিমাণ খুবই নগণ্য ও সাদাসিধে 
ধরনের, যার উপর ভিত্তি করে অর্থের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য 
সূচিত হয় না। আর এই ধরনের ইখতিলাফ তথা বিভিন্নতার 
দৃষ্টান্ত হল: 71 ৮4০৯৫ ৩১৪ gl Opel 3 lle 9 এত 
৯৯ ইত্যাদি৷ 


সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৪৭৭- ৪৭৮। 
সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৪৭৮- ৪৮০। 
SET Sa কাত্তান, মাবাহেসু ফী 'উলুমিল কুরআন (gL all pyle ৬০৬০), পৃ. 
১৭০- ১৮৫। 
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মুসলিম আলেমগণ আল-কুরআনুল কারীম কিয়ামত পর্যন্ত 

সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারে এক্যমত পোষণ করেছেন। কারণ, 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: 

[৭ ahl syge] O ৩১৪৪৮ ০৫) যা এ ৩৪ ৬) 

“আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমি তার 

সংরক্ষক 1772 

তিনি আরও বলেন: 

€ 8406 has এডি 6] ও xa Fd DL 4 BY 
[১47 Aol all 5) gus] 

“তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা তার 


সাথে সঞ্চালন করো না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব 
আমারই 1” 


তিনি আরও বলেন: 


"সূরা আল-হিজর: ৯ । 
* সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৬ - ১৭ । 
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oe = A au # .& হি 


“আর এটা অবশ্যই এক মহিমময় গ্রন্থ; কোন মিথ্যা এতে 
অনুপ্রবেশ করতে পারে না — অগ্র থেকেও নয়, POTS থেকেও 
নয়। তা নাযিল হয়েছে প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ নিকট 
থেকে”? 


আল্লাহ তা'আলা তার সংরক্ষণ ও হেফাযতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 
যাতে তা হতে পারে সকল স্থানের ও সকল যুগের মুসলিমদের 
জন্য আলোকবর্তিকা ও হেদায়েত । আর পূর্ববর্তী আসমানী 
কিতাবসমূহের সাথে এই গ্রন্থটির তুলনা করলে পরিষ্কারভাবে ফুটে 
উঠবে যে, এই কিতাবটি সংরক্ষণ করার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির 
মত করে পূর্ববর্তী কোন কিতাব সংরক্ষণের জন্য এমন প্রতিশ্রুতি 
লিপিবদ্ধ হয়নি। সুতরাং সে সমস্ত গ্রন্থের নীতিমালা বিদ্যমান ও 
সংরক্ষিত রয়েছে সত্য, কিন্তু মানুষ তার থেকে কিছু পরিবর্তন 
করে তার আকৃতিগত ও অর্থগত বিকৃতির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 


সুরা ফুসসিলাত: ৪১- ৪২। 
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আর মুসলিম সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ আলেমগণ যে ব্যক্তি আল-কুরআন 
বিকৃত বলে বিশ্বাস করে, তাকে গোটা কুরআন অস্বীকারকারী 
ব্যক্তির মত কাফির বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।:4 কারণ, আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 


a 4 223} 


oe ঠা ও py ০১১৬ পর ete Oia ) 
2 222] 699 teal mae |) ৫৩ ৩০ 555 
sae aS SEES Jat til as tall sal 
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“তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু 
অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে, 
তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে অপমান এবং কিয়ামতের 
দিন তারা কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে, 
আল্লাহ সে বিষয়ে অনবহিত নন 1 


14 ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শিয়া ওয়াস সুন্নাহ (a! ১২১০), পৃ. ১৪১ - ১৪৭ | 
সূরা আল-বাকারা:৮৫। 
20 


হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনারা নিজে নিজেই উদ্ধার 
করতে সক্ষম হবেন যে, সূরাসমূহের শুরুতে উল্লেখিত বিসমিল্লাহ 
ব্যতীত আল-কুরআনুল কারীমের আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার দুইশত 
ছত্রিশ মাত্র। এই জন্য শিয়া আলেমগণ বলে থাকে যে, এই 
কুরআন পরিপূর্ণ নয়। আমরা আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করি, 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে বিশ্বস করব, অথচ তিনি তার 
সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ? অপরদিকে মুসলিম আলেমগণ 
বিশ্বাস করেন যে, আল-কুরআন সকল প্রকার বিকৃতি থেকে মুক্ত; 
আর তাতে যে কোন ধরনের বিকৃতি বা পরিবর্তন সংঘটিত হলে, 
তা দ্রুত উদঘাটন হয়ে যাবে। 

সম্ভবত কিছু সংখ্যক শিয়া আলেম শিয়া দর্শনকে হেফাযত করা 
বা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ‘তাকীয়া’ আকিদার আড়ালে আল- 
কুরআন বিকৃতির আকিদা-বিশ্বাসকে অস্বীকার করে। সুতরাং কোন 
সিদ্ধান্ত প্রকাশের পূর্বে তাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ থেকে তা 
প্রমাণিত হয়েছে। 


সুন্নাত ও হাদিস 

জা'ফরীয়া আলেমগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা 
বলেছেন এবং নিষ্পাপ শিয়া ইমামগণ যা বলেছে, তাকে সুন্নাহ বা 
হাদিস বলে বিবেচনা করে ।? আর আমরা যদি 'আল-কাফী, 
নামক গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি দেই, যে গ্রন্থটিকে আত-তাবতাবায়ী “শিয়া 
জগতের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ হাদিসের গ্রন্থ” বলে 
বিবেচনা করেছেন”, তবে আমরা দেখতে পাব যে, অধিকাংশ 
হাদিসের ক্ষেত্রে বলা হয় না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন; বরং বলা হয়, ইমাম বলেছেন: এইরূপ 
এইরূপ | আর অধিকাংশ হাদিসের কোন সনদ নেই। 


আর আমরা যখন এসব হাদিসের বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা 
করি, তখন আমরা তার অধিকাংশগুলোকে আল-কুরআনুল 
কারীমের সাথে বিরোধপূর্ণ হিসেবে পাই। আর সেখানে 





1 তাবতাবায়ী, পৃ. ৯৩; ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধান, দ্বিতীয় ধারা । 
” তাবতাবায়ী, পৃ.১১০। 
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সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত, যে মানদণ্ডের সুস্পষ্ট গুণ বা বৈশিষ্ট্যের 
উপর ভিত্তি করে হাদিসসমূহের মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়, তা মূলত 
শিয়া দর্শন ও চিন্তাধারাকেই সমর্থন করে অথবা কমপক্ষে তার 
সাথে বিরোধ করে না। আর শিয়া আলেমদের মধ্য থেকে অন্য 
দুই এক জনের মত করে আত-তাবতাবায়ী দৃঢ়তার সাথে বলেন 
যে, হাদিসে নববীর মধ্যে সেই হাদিসই সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও 
নির্ভরযোগ্য, যা নিষ্পাপ ইমামদের বর্ণনার পরে উল্লেখ করা হয়; 
যদিও ইমাম তার এমন উত্তরাধিকার রেখে মারা যান যে, তিনি 
তার বয়সের নবম বা অষ্টম অথবা পঞ্চম অতিক্রম করেন ati” 
সুতরাং উদাহরণস্বরূপ এমন হাদিসের কথা বলা যায়, যা আলী 
ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন এবং ইমাম 
বুখারী রহ. তা তাঁর সহীহ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন; অথচ 
জা‘ফরীয়া আলেমগণ তা প্রত্যাখ্যান করেন, যদি সে হাদিস শিয়া 
আকিদার সাথে বিরোধপূর্ণ হয়; যেমন: 'মুত'আ বিয়ে নিষিদ্ধের 
হাদিস'। অপরদিকে, যখন হাদিসটি শিয়া মতবাদকে সুদৃঢ় করবে, 


1 তাবতাবায়ী, পৃ. ৯৪, ২০৭, ২০৮, ২১০, ২১১। 
23 


তখন যিনি বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন, তার দিকে দৃষ্টি না দিয়েই 
তা খুব দ্রুততার সাথে তারা তা গ্রহণ PAGT ।* 


অপরদিকে মুসলিম আলেমগণ সুনাহর পরিচয় দেন এইভাবে, 
সুন্নাহ’ হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, 
অথবা করেছেন অথবা স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর সৃষ্টিগত 
গুণাবলীসমূহ।% 

আর সাধারণভাবে সেখানে দু'টি পদ্ধতি রয়েছে, যার উপর 
অধিকাংশ মুসলিম আলেম হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য 
নির্ভর করে থাকে: 


প্রথমত: বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান 
অর্জনের জন্য সনদ পরীক্ষা করা। এই জন্য পরিচয়হীন অস্পষ্ট 
বর্ণনাকারীদের সততা অথবা দোষ-ক্রটি জানতে অক্ষম হলে 
বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হাদিসসমূহ প্রত্যাখ্যান করা হয়। 


 তাবতাবায়ী, পৃ. ৯৪। 
aera, পৃ ৩। 
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কুরআন অথবা সনদের দিক থেকে শক্তিশালী অপরাপর 


হাদিসমূহের বিপরীত না হয় ...।*' 


সনদের এই মানদণ্ডে হাদিসসমূহ নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার পর হাদিস বিশেষজ্ঞগণ একমত পোষণ করেছেন যে, 
সুন্নাতে নববীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য দুটি গ্রন্থ হল সহীহ 
বুখারী ও সহীহ মুসলিম ।** 


যেমনিভাবে আমরা জানতে পারলাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর পরই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আল- 
কুরআনুল কারীম এক খণ্ডে সংকলন সমাপ্ত হয়েছে; কিন্তু ইলমে 
হাদিসের সংকলন শুরু হয়েছে হিজরি প্রথম শতকের একেবারে 
শেষের দিকে ।” আর এই সংকলনের পিছনে অনেকগুলো কারণ 
রয়েছে; তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, হাদিস শাস্ত্র বিস্তারিতভাবে 
ইসলামী শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং তাকে একটি সমন্বিত 


* আজমী, পৃ. ৩২- ৭২। 
* ফাতাওয়া, খণ্ড (১৭), পৃ. ১৮ এবং আজমী, পৃ. ৮৭, ৯৬ | 
* আজমী, পৃ. ২৫। 
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অবকাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যার অনুকরণ ও অনুসরণ করা 
মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ ও 
সাধারণভাবে আবশ্যক; এমনকি আল্লাহর সাথে ও জনগণের সাথে 
তার (মুসলিম ব্যক্তির) নিবিড় সম্পর্কের প্রয়োজনেও তার 
অনুকরণ জরুরী। জীবনের সাথে সুন্নাতে নববীর সামঞ্জস্য 
বিধানের ক্ষেত্রে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের প্রচণ্ড আগ্রহ থাকার 
কারণে বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন হাদিসের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি এবং 
তার বড় উৎস। আর এ কারণেই সেই যুগে বহু খণ্ডে হাদিস 
সংকলনের খুব বেশি প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তাছাড়া কিছু সংখ্যক 
বড় মাপের সাহাবী কুরআনের সাথে হাদিসের মিশ্রণ থেকে বেঁচে 
থাকার জন্য প্রথম দিকে আল-কুরআনুল কারীম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করতেন; যে ধরনের মিশ্রণ 
ঘটেছিল তাওরাত এবং ইঞ্জিলে। 


হে আমার ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা 
করি, বিশেষভাবে (সুন্নাত ও হাদিসের দুই পক্ষ থেকে প্রদত্ত) দু'টি 
সংজ্ঞার কোন সংজ্ঞাটি অধিক সত্য ও বাস্তব? যখন আমরা জানি 
যে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ 
নবী; যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
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LENTET € 959 
“মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং সে 
আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী ।”% 


< 


—b 


সুতরাং তাঁর পরে কারো পক্ষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী 
লাভ করা সম্ভব নয় এবং সমীচীনও নয়। কারণ, আল্লাহ প্রদত্ত 
ওহী নবী ও রাসূলদের জন্য নির্ধারিত। আর শিয়া আলেম যখনই 
রাসূলের কথা ও শিয়া ইমামদের কথাকে এক পাল্লায় ওজন করে, 
তখন সে যেন বলতে চায়, ইমামগণও নবী ও রাসূলদের মত 
আল্লাহ প্রদত্ত ওহী লাভ করে; আর এর (এই চিন্তার) মধ্যে 
কুরআনের সাথে সুস্পষ্ট বিরোধ রয়েছে। আর যখন কথাটি এমন 
হয় যে, এসব ইমামগণ শুধু ইলহাম প্রাপ্ত হন, তাহলে তো ইলহাম 
এক জিনিস, আর ওহী হল আরেক জিনিস। সুতরাং ওহীর 
অনুসরণ আবশ্যক; আর ইলহামের মধ্যে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ 
ra a A 
রাসূলগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ইলহাম ওহীরই অং 


“সূরা আল-আহ্যাব: 80 | 
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ইজমা 


ইজমার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে শিয়া আলেমদের পক্ষে ও বিপক্ষে 
অভিমত রয়েছে। সুতরাং ইজমা দ্বারা যখন তাদের মতামতকে 
সমর্থন দেবে, তখন তারা ইজমাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করবে। 
উদাহরণস্বরূপ আত-তাবতাবায়ী*র ব্যবহার করা অনেক কথা: 
“সবটাই শিয়া মতবাদ ও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত ...” এবং “... সকলেই 
তাকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে এঁক্যমত পোষণ করেছেন”।% 
[কারণ, এগুলো তাদের মতের সমর্থনে হয়েছে, তাই তারা তখন 
ইজমা স্বীকার করছে; নতুবা নয়] 
অপরদিকে শিয়া আলেমগণ ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করে; অতএব 
উদাহরণস্বরূপ: 

১. তারা বলে, সাহাবীগণের সংখ্যা হাজার হাজার; তারা 


বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং দশ জনেরও কম সংখ্যক সাহাবী 


* তাবতাবায়ী, পৃ.৪০। 
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তাঁর সুন্নাতের উপর বলবৎ ছিলেন। এই জন্য তারা এই কম 
সংখ্যক সাহাবীকেই তাদের উপর মিথ্যা কথা আরোপ করে 
অধিকাংশ সাহাবীর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। 


২. তারা বিশ্বাস করে যে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় 
বিভিন্ন সময় ও স্থানে কোটি কোটি মুসলিম ইসলাম ও ঈমানের 
গুণগত পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। কারণ, তারা শিয়াদের বিশ্বাস 
অনুযায়ী ইসলাম ও ঈমানের একটি অন্যতম রুকনকে (Bs) 
প্রত্যাখ্যান করে; আর তা হল ইমামত তথা শিয়া ইমামগণের প্রতি 
বিশ্বাস। অর্থাৎ বার জন নিস্পাপ ইমামের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করা, তাদের ধারণা মতে, যাদের ব্যাপারে রাসূল বক্তব্য 
দিয়েছেন যাতে তাদের জন্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব নির্ধারিত 
হয় এবং তারা একের পর এক তার উত্তরাধিকারী হবে। [অথচ 
এটা মিথ্যাচার] 


৩. তারা আল-কুরআনুল কারীমের বিশুদ্ধতা ও 
পরিপূর্ণতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে; অথচ সকল মুসলিম 
আলেম একবাক্যে তা বিশ্বাস করেন। 


আর অধিকাংশ মুসলিম আলেম ইজমাকে কুরআন ও সুন্নাহর পরে 
ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় উৎস হিসেবে বিবেচনা PAT ।** 
সুতরাং হাদিসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হল যার সনদ 
মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেমন সাহাবীদের একদল হাদিস 
বর্ণনা করেছেন; আর তাঁদের নিকট থেকে তাবেয়ীদের একদল তা 
বর্ণনা করেছেন।£ আর উদ্ভাবিত সমাধান ও ফতোয়ার মধ্যে 
সবচেয়ে উন্নতমানের হল যার ব্যাপারে আলেমগণ ইজমা বা 
এক্যমত পোষণ করেছেন।% কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে বলেন: 


৭2৫৫2 
\ BS TS 


3856 Ys A abl ye Lett 
“তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হয়ো না৷” 


[),+:৩1)৮ S18) yu] € 


£ ফাতাওয়া, খণ্ড (১৯), পৃ.৫-৮, ১৯২- ২০২। 

£ ইবনু আছীর আল-জাযারী, জামেন্উল উসুল ফী আহাদীসের রাসূল (১৯ ০. 
Spurl ৬২১০ ৪), ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০ - ১২৬ 

* ফাতাওয়া, খণ্ড (৯), পৃ. ২৬৭- ২৭২। 

2 সুরা আলে “ইমরান: SOW | 
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আর আল্লাহ তা'আলা এসব লোকদেরকে অপছন্দ করেন, যারা 
তাদের দীনকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছে; সুতরাং তিনি তাঁর 
নবীকে উদ্দেশ্যে করে বলেন: 


92৩5 ও (2 এন tee 1G ডে Í 5৫ 55 ৪28 61 ট 
৪১৮০ {O 99585196৬৫2 এটা এ ৮ 
[১০৭ 


“যারা দীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে 
বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয়; তাদের বিষয় 
আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে 
অবহিত করবেন 1” 

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 


এ 551 ০০ ৯৯১ ০০0) as ৩৬৪৭] Ob Sl, ৮০৪ 
(aai y cde fll ap sl) ২০৬১৩ LL ২৯৪৪ obj} ye 


* সুরা আল-আন'আম: ১৫৯। 
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(তাবেয়ীদের) অনুসরণের নির্দেশ দিচ্ছি ... তোমাদের কর্তব্য হল 
সংঘবদ্ধভাবে থাকা এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বেঁচে 
থাকা৷ কারণ, শয়তান একা ব্যক্তির সাথে থাকে; আর সে দুইজন 
থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। সুতরাং যে ব্যক্তি জান্নাতের কল্যাণ 
লাভ করতে চায়, সে জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।”?: 


আর কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলিম জামাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল 
তাদের আলেমগণ; সাধারণ মুসলিমগণ উদ্দেশ্য নয়, যারা 
ইসলামের মৌলিক গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন ব্যতীত শুধু অনুসরণ ও 
অনুকরণ নির্ভরশীল। 


অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন 4০ gl eed 3) 
(আমার উম্মত ভুলের উপর এক্যবদ্ধ হবে না)। 








» তিরমিযী, ফিতান, বাব নং- ৭, হাদিস নং- ২১৬৫ ; আহমদ, ইবনু আছীর আল- 
জাযারী, জামে“উল উসুল ফী আহাদীসের রাসূল (J, ৬৯১০ ও Spoil ale), 
ষ্ঠ খণ্ড, পূ. ৬৬৯। 
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তিনি আরও বলেন: (SLI Jo el ewe! 41 yy D 
(আল্লাহ আমার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর এঁক্যবদ্ধ করবেন না) 1”” 
তিনি আরও বলেন: 


॥ ১৮০৮4 ARE gh Vem Chpahudl ol, Led 
(মুসলিমগণ যা উত্তম মনে করে, তা আল্লাহর নিকটও উত্তম) 1°? 


আর তা এই জন্য যে, মুজতাহিদ তথা গবেষকদের প্রেক্ষাপট ও 
পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বিভিন্নতা সত্তেও কোন হুকুম বা সিদ্ধান্তের 
ক্ষেত্রে তাদের এক্যমত পোষণ দ্বারা হকের উপর তাদের ইজমাই 
অর্জিত হয়।34 


আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও উল্লেখ করেছেন 
যে, তাঁর উম্মত অচিরেই তিহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে যাবে; তন্মধ্যে 
একটি দল হবে মুক্তিপ্রাপ্ত আর বাকি সবগুলো জাহান্নামী । আর 


* রাসূলের বাণী: "১.০ ০ gal aad Y (আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর এক্যবদ্ধ 
হবে না) -এর শাব্দিক উদ্দেশ্যের আলোকে সাখাবী এই অর্থটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। 

৯ সাখাবী এই হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। 

* ‘ইজ্জুদ্দীন বালীক, মিনহাজুস্‌ সালেহীন (১:3-৮] £৮), পৃ. ৫৪৪ । 
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যখন তাঁকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তার 
জওয়াবস্বরূপ প্রাপ্ত একটি বর্ণনার মর্মার্থ হল, সে দলটি হল রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের নীতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত দল; আবার অন্য বর্ণনা অনুযায়ী সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল হল 
‘জামাত’ অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ৷"? 


হে ভাই ও বোনেরা! তোমরা কি বিশ্বাস করবে না যে, নিয়ম- 
কানুনের যে কোন কার্যকরী মানদণ্ড নির্ভর করে তার যথাযথ 
ব্যবহার ও নির্ভেজাল ফলাফলের উপর । নতুবা এক বার তা গ্রহণ 
করা হবে; আরেক বার তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর এই কারণে 
এমন কোন ফকীহর (আইনবিদ) উপর নির্ভর করা সম্ভব হবে কি, 
যিনি মূলত দলিল ব্যবহার করেন কোন বস্তু নিজের জন্য বৈধ 
করার জন্য, যা অন্যদের জন্য সেই বস্তুটিকে অবৈধ করে দেয়? 
অথবা যিনি নিজের পক্ষে দেয়া দলিল যখন তার বিপক্ষে চলে 
যায়, তখন তিনি তার দলিলের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেন? আর 
যখন তার পক্ষে থাকে, তখন তার উপর নির্ভর করেন? 


* মিনহাজুস্‌ সুন্নাহ (৷ £৫০), ২য় খণ্ড, J. IRR- NG | 
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হে ভাই ও বোনেরা! মনে কর, কোন মুসলিম ব্যক্তি জান্নাতে 
যাওয়ার পথ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তখন তার জওয়াব দিল 
কমপক্ষে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল যারা এ পথ সম্পর্কে 
ভালভাবে জানেন; কিন্তু অপর একজন যদি এমন বর্ণনা দেয়, যা 
উপরোক্ত বর্ণনার বিপরীত, এমতাবস্থায় সেই মুসলিমকে তুমি কি 
উপদেশ দিবে? সে কি দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি দলের বক্তব্যের 
অনুসরণ করবে, নাকি ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকারী একক ব্যক্তির 
কথার অনুসরণ করবে? যদি ধরে নেয়া হয় যে, প্রশ্নকারী ব্যক্তি 
এসব ব্যক্তিদের কারো সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং তার কাছে 
উভয় বৰ্ণনাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় 


অতঃপর কি সমাধান হবে, যদি পরিষ্কার হয় যে, ভিন্ন অভিমত 
পেশকারী ব্যক্তির বর্ণনার মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ নিহিত রয়েছে এবং 
বাকিদের বর্ণনায় এই রকম ব্যক্তিস্বার্থ নেই? আবার কিইবা 
সমাধান হবে, যদি তুমি জানতে পার যে, স্বতন্ত্র রায় পেশকারী 
ব্যক্তি অচিরেই প্রশ্নকারী ব্যক্তির উপর বিদ্বেষ পোষণ করবে, যখন 
সে তার বর্ণনা বা পরামর্শের অনুসরণ করবে না; যে সময়ে 
বাকিদের অভিমত হল যে, তাদের মতের বিরোধিতা কারী বিদ্বেষ 
ও ঘৃণার উপযুক্ত হবে না? 


ইসলামের রুকন ও ঈমানের রুকন 


দ্বাদশ ইমামের অনুসারী GSAT আলেমগণ বলেন যে, মুসলিম 
জাতিকে পরিচালনার জন্য বংশগত প্রথা বা নিয়ম-কানুনের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম রুকন (ভিত্তি এবং তার 
মানগত অবস্থান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মত; যেমনিভাবে 
তার প্রতি জোর দিয়েছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের 
দ্বিতীয় ধারায়। সুতরাং Sede আলেমগণের নিকট ইমামত 
ঈমানের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ রুকনের নাম, যার মাঝখানে 
ফেরেশতা এবং তাকদিরের ভাল ও মন্দের প্রতি ঈমান তথা 
বিশ্বাসের কথা আসে না। আর শাহাদাতাঈন তথা দুই সাক্ষ্য, 
সালাত (নামায), সাওম (রোযা) ও হাজ্জের মত এটাও (ইমামত) 
ইসলামের অন্যতম রুকন °° 

অন্যদিকে অধিকাংশ মুসলিম আলেম কুরআন অথবা সুন্নাহর মধ্যে 
ইমামত বা নেতৃত্ব সম্পর্কে শিয়া ধারণার বাস্তবতা না থাকার 
বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন; আর যারা ইসলামে 





১ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধান, দ্বিতীয় ধারা, অনুচ্ছেদ- ৫; আসেফী, আস- 
সালাত, পৃ. ২৩ - ২৫; আল-কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১০। 
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খেলাফত ও শাসন ব্যবস্থায় এবং দীনের বুঝের ক্ষেত্রে ব্যাপক 
বংশগত শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য দেন তারা সে 
বক্তব্ও নাকচ করে দেন। বরং তারা এই বংশগত প্রথা যা 
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে, তার 
সাথে কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে তার প্রতি জোর 
দেন। সুতরাং আল-কুরআনুল কারীম মুমিনদের প্রশংসায় বলে: 

2৪ ৪3৯১ acs isl 8 ee 19 রি > 


MASAO Syed ES; Le 


করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন 
করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় 
করে।”* 


আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন: 
গল S 


E 
লি ঠক . Se WS. ejiet চি 


| ও ৯99 cal 58224 I pee Lb ২৮৯5৭ 


7 সুরা আশ-শুরা: ৩৮। 
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4 a cz 


১১১] O MA C4 ay Vy á ESS as 5219৬ 
[6৭ ১1১০৫ Ji 


“আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে; যদি 
তুমি ab ও কঠোরচিত্ত হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ হতে 
সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা কর; আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। 
অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে; 
যারা (আল্লাহর উপর) নির্ভর করে, আল্লাহ তাদেরকে 
ভালবাসেন ৷” * 


মুসলিম আলেমগণ এই কথার উপর এক্যমত পোষণ করেন যে, 
ইসলামকে পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপন করা হয়েছে: এই কথার 
সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য বা ইলাহ নেই 
এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল; 
সালাত (নামায) প্রতিষ্ঠা করা; যাকাত প্রদান করা; রমযান মাসে 
রোযা রাখা এবং বাইতুল্লাহ শরীফে পৌঁছতে সক্ষম ব্যক্তির হাজ্জ 


* সুরা আলে ইমরান: ১৫৯। 
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পালন করা।১ যেমনিভাবে মুসলিম আলেমগণ এই কথার উপরও 
এক্যমত পোষণ করেন যে, ঈমানের মূল ভিত্তি হল: আল্লাহর 
প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসুলগণের 
প্রতি এবং পরকাল ও তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করা 1“ 


কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি আল-কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 
পাঠ করে, তবে সে এমন একটি আয়াতও পাবে না, যা শিয়া 
আলেমগণ এই বংশগত শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও 
আবশ্যকতার ব্যাপারে যে বক্তব্য দেয় তাকে সমর্থন করে। আর 
যে শিশু তার নবম অথবা অষ্টম বছর বয়সে তার (শাসনব্যবস্থার) 
উত্তরাধিকারী হবে, ...। আর কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি বিশুদ্ধ 
সুন্নাহ তথা হাদিস অধ্যয়ন করে, তবে সেও একই ফল দেখতে 
পাবে। [অর্থাৎ বংশগত শাসনব্যবস্থার অসারতা] 





» ইয়াহইয়া ইবন শরফুদ্দীন আন-নববী, মিনাল আরবা'ঈনা আন-নববীয়া ( ys 
yall ০১৭), (চল্লিশ হাদিস), পৃ-৩৫। 

© ইয়াহইয়া ইবন শরফুদ্রীন আন-নববী, মিনাল আরবা'ঈনা আন-নববীয়া (৩ 
225৯ ০৯১৩), (চল্লিশ হাদিস), পৃ. ৩০। 
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হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আমাদের জন্য কি আল-কুরআনুল 
কারীম ও নির্ভরযোগ্য সুন্নাহ থেকে প্রদত্ত সুস্পষ্ট দলিলসমূহ দ্বারা 
উপস্থাপিত অধিকাংশ মুসলিম আলেমের মতামতকে সত্য বলে 
মেনে নেয়া উত্তম হবে; নাকি আল-কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহর 
সাথে বিরোধপূর্ণ শিয়া আলেমদের মতামত ও বক্তব্যের অনুসরণ 
করাটা উত্তম হবে? এই প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার পূর্বে আমরা 
দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হল এক 
আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা এবং এই নশ্বর পৃথিবীতে মুক্তি ও 
গবেষণা করা। 


হে ভাই ও বোনেরা! আমাদের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য হল, 
আমরা যাতে ভুলে না যাই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
বলেন: 
ডি দিও ag ৮5255158182 AES 


z 
£ 


22 BE p EE GS) NG sasi fo 
রি 9১25 of ভা ৫ ১৩ ky 
saying এ ডি gate SAEED © Td 5556 ৫ 9৫ 


Se 
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ES ৩০ JS ৩৪ IF ওযা SIG 4455 উর JB ও SS 
পর 172 Be med an ৮ AS sé P er কা 
{O Ka WS ৩৩ AS ০৯৩ esi 405 ০৩ SSS abl 


[Wt = Wo :০৮০।১)৯০] 


“হে মুমিনগণ! তোমারা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর 
সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা 
এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা 
বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা 
ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি coma 
পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে তোমরা যা কর 
আল্লাহ তো তার সব খবর রাখেন। হে মুমিনগণ! তোমরা 
আল্লাহতে, তাঁর রাসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি 
অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ 
করেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর; আর কেউ আল্লাহ, তাঁর 
ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখেরাত 
তথা পরকালকে প্রত্যাখ্যান করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট 
হয়ে পড়বে 1” 7 


“ সূরা আন-নিসা: ১৩৫ - ১৩৬। 


41 


ইমামত বা নেতৃত্ব সম্পর্কে শিয়া ধারণা 


শিয়া আলেমগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস 
স্থাপন করার মত তথাকথিত ইমামত বা নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস 
রাখাটা ঈমানের অন্যতম রুকন । অর্থাৎ শিয়া আলেমগণের নিকট 
ইমামত মানে গোটা মুসলিম জাতির জন্য আধ্যাত্মিক, শিক্ষা, ধর্মীয় 
ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বংশগত শাসনব্যবস্থা কায়েমের জন্য 
ধারাবাহিকভাবে বার ইমামের ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য স্বীকার 
করবে । আর এই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে ফাতেমা যাহরার স্বামী 
এবং তার দুই ছেলে হাসান ও হোসাইনের মধ্যে। অতঃপর 
সীমাবদ্ধ থাকবে হোসাইনের বংশের একাংশের মধ্যে, যিনি পারস্য 
সম্রাট এযদাজারদের কন্যা শাহবানুকে বিয়ে করেছেন; যে পারস্য 
সম্রাটের সিংহাসনকে খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাবের আমলে 
মুসলিম সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল।” আর উদাহরণস্বরূপ 
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের ভাষ্য হল: “ইরানের রাষ্ট্রীয় 


£ তাবতাবায়ী, পৃ.১৯০- ২১১। 


ধর্ম হল ইসলাম এবং দ্বাদশ জা‘ফরী মাযহাব; আর এই ধারাটি 
চিরস্থায়ীভাবে অপরিবর্তনীয় 1” 


আর ইমামতের রুকনটি তাদের বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে 
এইভাবে যে, এসব ইমামগণ নিষ্পাপ এবং তারা আল্লাহর মত 
অদৃশ্য জগতের জ্ঞান রাখে; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাদের 
মৃত্যুর সময় সম্পর্কে তাদের (আগাম) জ্ঞান। আর ইমামদের অন্ধ 
আনুগত্য করা একান্ত জরুরি; “মর্যাদার বিষয়টি এমন যে, যখন 
এই বিষয়টি ইমামের নির্দেশ বা কাজ হয়, তখন আল্লাহর ইবাদত 
করা জরুরি হয় না”।+ আর এই ক্ষেত্রে খোমেনী বলেন: 
“ইমামগণ এমন মর্যাদাসম্পন্ন, যাদের মধ্যে ভুল-ত্রুটি অথবা 
অবহেলা আছে বলে আমরা কল্পনা করি না এবং আমরা বিশ্বাস 
করি মুসলিমদের স্বার্থ ও কল্যাণ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় তাদের 
নিয়ন্ত্রণাধীন ...”+; আর এই আকিদাটিও ঈমানের আবশ্যকীয় 
বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত এইভাবে যে, “ইমামদের জন্য রয়েছে 
আধ্যাত্মিক অবস্থান ও সকল সৃষ্টির উপর সৃজনশীল খেলাফত বা 





8 ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধান, বারতম ধারা । 
«আল-মাকতাবাতুল-ইসলামীয়া আল-“উযমা (৯৮০ LLY ASN), পৃ. ৬। 
% ইমাম খামেনী, আল-হুকুমাতুল ইসলামীয়া (ALY ০১51), পৃ. ৯১। 


43 








রাজত্ব, এমনকি সৃষ্টির সকল অণু-পরমাণু তাদের বশ্যতা স্বীকার 
আধ্যাত্মিক অবস্থানে আল্লাহর নিকটতম কোন ফেরেশতা, নবী ও 
রাসূল পৌঁছাতে পারে না।”% আর এই বিশ্বাসের অধীনে আরও 
যা অন্তর্ভুক্ত হয়, তা হল: মুসলিমদের সকল খলিফা, প্রশাসক ও 
বিচারকগণ তাগুত, যতক্ষণ না তারা জা‘ফরী মতবাদের অনুসারী 
হবে; এমনকি তাদের নিকট বিচার প্রার্থনা করে মামলা-মকদ্দমা 
করাও বৈধ Ta” এই জন্য আমরা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের 
সংবিধানকে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টকে উদ্বুদ্ধ করতে দেখতে পাই 
যে, “ইসলামী প্রজাতন্ত্রের মূলনীতিমালা ও রাষ্ট্রের সরকারী 
মাযহাবের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসভাজন হয়ে ...” যেমনিভাবে এর 
উপর বক্তব্য প্রদান করে সংবিধানের ১১৫তম ধারা এবং শপথে 
পড়া হয়, “আমি সরকারী মাযহাবের সংরক্ষক হব” যার বিবরণ 
সংবিধানের ১২১তম ধারায় এসেছে। 


অন্যের শরীয়তের নিকট নিরাপত্তাহীনতার কারণে সংবিধানের ৭২ 





£ ইমাম খামেনী, আল-হুকুমাতুল ইসলামীয়া (ALN ০5541), পৃ. ৬৪। 
£ ইমাম খামেনী, আল-হুকুমাতুল ইসলামীয়া (AL de SL), পৃ.৮৬- ৮৭। 
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নং ধারার ভাষ্য হল: “রাষ্ট্রের সরকারী মাযহাবের হুকুম-আহকাম 
ও বিধি-বিধানের বিপরীত কোন নিয়ম-কানুন জারি করার ক্ষমতা 
(রাষ্ট্রীয় মজলিসে শুরা) সংরক্ষণ করে না ...।” 


আর যখন SHAT একাদশ ইমাম আনুমানিক ১১শ শতাব্দীর 
বছর বয়সে আত্মগোপন করে আছেন এবং তিনি মারা যাননি। 
আর অচিরেই তিনি শেষ যামানায় আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তার 
আছে, এ জন্যই ইরানের সংবিধানের পঞ্চম ধারার সুস্পষ্ট বক্তব্য 
হল: “ইমাম মাহদীর অবর্তমানে (খুব তাড়াতাড়ি আল্লাহ তা'আলা 
তাকে মুক্ত করুন) ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের জাতির শাসনক্ষমতা 
ন্যায়পরায়ণ ফকিহ’ এর হাতে থাকবে ... ৷” 


এই হল শিয়া আলেমগণের বক্তব্য; কিন্তু মুসলিম আলেমগণের 
অধিকাংশ আলেম বলেন, শাসনব্যবস্থায় উত্তরাধিকারতন্ত্রের দ্বারা 
রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করাটা একটি বিরোধপূর্ণ বিষয়। 
তাহলে যে ব্যবস্থার মধ্যে আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সব 
ক্ষমতা উত্তরাধিকার ভিত্তিতে হয় এবং তার উত্তরাধিকারী হয় নয়, 
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আট বা পাঁচ বছরের শিশু সেটা কেমন করে গ্রহণযোগ্য হতে 
পারে? এই জন্য তারা [আহলে সুন্নাতের আলেমগণ] এই ধরনের 
একটি আয়াত অথবা কোন একটি বিশুদ্ধ হাদিসে এর ভিত্তি নেই। 
বরং তা শুরা বা পরামর্শ করে নেতৃত্ব (ইমামত) নির্বাচন নীতির 
সাথে সাংঘর্ষিক, আল্লাহ তা'আলা যে নীতির প্রশংসা করেছেন 
এবং আল-কুরআনুল কারীমের মধ্যে যার নির্দেশ দিয়েছেন।% 


আর মুসলিম আলেমগণ দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, শুধুমাত্র আল্লাহ 
তা'আলাই সকল প্রকার ভুল-ত্রুটি ও অবহেলা থেকে পবিত্র এবং 
সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা ও অভাব থেকে মুক্ত। আল্লাহ 
তা'আলা যাকে পাপমুক্ত রেখেছেন সে ব্যতীত সৃষ্টির মধ্যে কেউ 
নিষ্পাপ নয়; সুতরাং নিষ্পাপ হলেন নবী ও রাসূলগণ, যাঁদের 
নিষ্পাপ হওয়াটা সীমাবদ্ধ আমানতের সাথে তাঁদের রিসালাতের 
দায়িত্ব পালন করার উপর; আর তাঁরা রিসালাতের দায়িত্ব 
পালনের সাথে সম্পৃক্ত গুনাহ থেকে নিষ্পাপ এবং তাঁরা যে দিকে 
মানুষকে আহ্বান করে, তার বিরোধিতা করা বা বিপরীত চলা 
থেকে TS! এগুলো ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে রাসূলের ইজতিহাদী 


* সূরা আশ-শুরা: ৩৮; সূরা আলে ইমরান: ১৫৯। 
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তথা গবেষণাগত ভুল হতে পারে, যেমনিভাবে আল-কুরআন 
আমাদেরকে বর্ণনা করে শুনাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুরা “আবাসা'র 
মধ্যে তিরস্কার করেছেন, যখন তিনি তাঁর অন্ধ সাহাবীকে উপেক্ষা 
করেছেন 1° 


আর ‘ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞানের বিষয়টি 
যার জন্য নির্দিষ্ট সে বিষয়ে কথা হল, যদি মুসলিম ব্যক্তি আল- 
কুরআনুল কারীম পাঠ করে, তবে সে বহু আয়াত পাবে যেগুলো 
এই প্রকারের জ্ঞানকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর 
অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সুরা আ'রাফের ১৮৮ নং 
আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন: 


os 2 at 21641 এ 82815 ৭ 1 
ধাঁ GA 325 ty adi ৬ BREN coll cial 
[VAA OLEY al {© Oe 058) 7৮355 RS 


& সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৭৮২। 


47 


“বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল- 
মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের 
খবর জানতাম, তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম এবং 
কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু মুমিন 
সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ব্যতীত আর কিছুই 
নই” 


আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতের প্রতিনিধিত্ব করে ইমাম 
ত্বাহাবী এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাফির বলে ফতোয়া দিয়েছেন, 
যারা কোন একজন মানুষকেও নবীদের চেয়ে উত্তম বলে বিশ্বাস 
করে ।১ সুতরাং তাদের ব্যাপারে বিধানগত অবস্থা কী হবে, যারা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য এককভাবে নির্ধারিত 
গুণাবলীর অংশবিশেষ মানুষের জন্য দাবি করে; যেমন “ইলমে 
গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান, পরিপূর্ণভাবে নিষ্পাপ 
হওয়া এবং আল্লাহর ইবাদতের প্রয়োজন নেই বলে নির্দেশ দেয়ার 
পরও তাদের আনুগত্য করা?! 


* সুরা আল-আ'রাফ: ১৮৮। 
গ আল-'আকিদাতুত ত্বহাবীয়া (29০5 ৷), পৃ ৫৭৭। 
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আর বিশেষ করে দ্বাদশ ইমাম যার ব্যাপারে শিয়া আলেমদের 
বিশ্বাস হল, তার হায়াতের সীমাবদ্ধতা প্রায় ১১শ শতাব্দী পর্যন্ত!!!) 
অথচ অধিকাংশ এঁতিহাসিক দৃঢ়তার সাথে বলেন, শিয়াদের 
একাদশ ইমামের কোন সন্তান বা বংশধরও নেই।”% এমনকি 
যেসব হাদিস মাহদী ও শেষ যামানায় তার আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে 
ইমাম তিরমিযী ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং বিশুদ্ধ 
হাদিসের গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেন নি, সেসব হাদিসসমূহের ভাষ্য 
হল: তার নাম হবে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নামের মত এবং তার পিতার নাম হবে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা আবদুল্লাহর নামের মত; অথচ 
ইবন হাসান। আর এসব হাদিস এ কথাও বলে যে, তার আগমন 
ঘটবে হাসানের বংশ থেকে; হোসাইনের বংশ থেকে AT” 


2 আহমদ ইবন তাইমিয়্যা, মিনহাজুস্‌ সুন্নাহ আন-নববীয়া ফী নকযে কালামেশ্‌ 
শিয়া ওয়াল কাদরিয়া (2,21 ১ ২১ 7১ ০০৪ 3 22551 241 0৮৬০), ১ম খণ্ড, 
পৃ.৩৭। 

> ইবনু আছীর আল-জাযারী, জামে'উল উসূল ফী আহাদীসের রাসূল (৭১৮০৬ ৮৬ 
৷ ৪১০৪), ১ম খণ্ড, পৃ.৩৩০ - ৩৩২ | 
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তাছাড়া সেখানে এমন কোন দলিল নেই যে, মাহদী প্রায় ১২ 
শতাব্দী পর্যন্ত জীবন পাবেন। 


হে ভাই ও বোনেরা! শিয়া আলেমগণ তথাকথিত “ইমামত' তথা 
নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমানের অন্যতম রুকন 
বলে বিবেচনা করে। অর্থাৎ যে মুসলিম ব্যক্তি এর প্রতি বিশ্বাস 
রাখবে না, সে কাফির হয়ে যাবে। অপরদিকে তাদের তথাকথিত 
‘ইমামত’-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার যে বিভিন্ন মাত্রা ও পর্যায় 
রয়েছে তার উপর ঈমান আনলে তা শীঘ্রই মুসলিম ব্যক্তিকে 
কাফিরে পরিণত করবে (আল্লাহ আমাদেরকে শিরক ও কুফর 
থেকে আশ্রয় দিন); অধিকাংশ মুসলিম আলেম আল-কুরআন ও 
জি রা হি রর রর তেরা ঠা 
করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ মুসলিম আলেম কর্তৃক এই 
28575725885 
অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই এবং তারা এর দ্বারা নির্দিষ্ট কোন 
পরিবার অথবা কোন দলের পক্ষাবলম্বন করেন না। 


হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত 
দ্বারা সফলতা লাভের পথ নির্বাচনে জোরদার হও এ দিন 
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না কোন জাতির; আর কোন সৃষ্টিও উপকার করতে পারবে না 


কোন সৃষ্টির । 
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আহলে বাইত (নবী পরিবার) 


আহলে বাইত তথা নবী পরিবারকে শিয়া আলেমগণ নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোট কন্যা ফাতেমা, তার স্বামী 
আলী, তার দুই পুত্র হাসান ও হোসাইন এবং হোসাইনের বংশীয় 
নয় জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পছন্দ করে; যিনি (হোসাইন) 
ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমলে বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়েছিলেন পারস্য সম্রাট এযদাজারদের কন্যার (শাহবানু) 
সাথে; আর তারা (শিয়াগণ) নবী পরিবারের এসব সদস্যদের 
সাথে এমন সব গুণাবলী নির্দিষ্ট করে, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে; 
উদাহরণস্বরূপ উত্তরাধিকার সুত্রে শাসন ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, 
নিষ্পাপ হওয়া, অদৃশ্য জগতের জ্ঞান থাকা... ইত্যাদি । 

অতঃপর তারা বিভিন্ন যুগের মুসলিমদের খলিফা ও বিচারকদের 
উপর গাফলতির অপবাদ এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয়ের 
ক্ষেত্রে তাদের অবদানকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করে। আর 
অন্যান্যদের সাথে তাদের এই ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত করেন 
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সম্মানিত সাহাবাগণকে (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম); তবে তিনি 
যে, তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাহায্য করেছেন এবং কোন 
বিষয়ে কখনও তার বিরোধিতা করেননি । [অথাৎ শুধুমাত্র এ 
কয়েকজনকেই অপবাদমুক্ত রাখেন; বাদবাকী সকল সাহাবীর 
প্রতিই গাফিলতির অপবাদ দিয়ে থাকেন ।] 


অথচ অধিকাংশ মুসলিম আলেম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে এমন প্রত্যেককে আহলে 
বাইত তথা নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেন, যার জন্য সাদকার 
মাল গ্রহণ করা হারাম বা নিষিদ্ধ; আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার, জাফর রা. ও 
তাঁর পরিবার, আকিল রা. ও তাঁর পরিবার এবং আব্বাস রা. ও 
তাঁর পরিবার 1 


যেমনিভাবে মুসলিম আলেমগণ সুরা আল-আহযাবের ৩৩ নং 


আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
পবিত্র স্ত্রীগণকে আহলে বাইত তথা নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে 


% সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ.৭৫১- ৭৫২, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৭৩। 
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গণ্য করেন। কারণ, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 


oes Oe RG a ৭৮ ০ ৮788: BY 2 ভরি 
Sails GV eni EFS GH VG GS ও 355) 
8458587227৪ aLa 
১১৪০] (O 17853 2৫585: 529 eal f ০: ৮ 


[YY olal 


“আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত 
নিজেদেরেকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম 
করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
অনুগত থাকবে । হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান 
তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ 
পবিত্র করতে ৷” 


তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের Beit হলেন 
প্রত্যেক মুমিনের মা। কারণ, আল্লাহ তা'আলা সুরা আল- 
আহ্যাবের ৬ নং আয়াতে বলেন: 


* সূরা আল-আহ্যাব: OO | 
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“নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং 
তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা ...।৮৯ 


যেমনিভাবে আহলে বাইত তথা নবী পরিবারের কাউকে বাদ না 
দিয়ে সৎকর্মশীল সবার জন্য মুসলিম আলেমদের নিকট রয়েছে 
উন্নত মর্যাদার স্বীকৃতি। মুসলিম র. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে,” 
যায়েদ ইবন আরকাম রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ‘খুম’ নামক কূপের কাছে দাঁড়িয়ে বলেন: 

টপ 5 SE 
435 2805 5220 aa 401 ০৩ clei এস oS 
Ad 535 al oye is $s El এ hl ৩১৩৪ 


ও এ। ৩০১৫৭ 33 u Jú 


‘we 


°° সুরা আল-আহ্যাব: ৬। 
” সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৭৩। 
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“.. আমি তো শুধু একজন মানুষ, অচিরেই আমার প্রতিপালকের 
(মৃত্যুর) দূত এসে যাবেন, অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দেব; 
আর আমি বিদায় বেলায় তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী বস্তু রেখে 
যাচ্ছি: তার প্রথমটি হল আল্লাহর কিতাব, যাতে হেদায়েত ও 
আলো রয়েছে; সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং 
তাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর।” সুতরাং তিনি আল্লাহর 
কিতাবের প্রতি উৎসাহিত করলেন; অতঃপর বললেন: “অপরটি 
আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার 
পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আমি 
তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।” সুতরাং রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময়ে আল্লাহর কিতাবকে 
পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশও 
দিয়েছেন। আর এটা তাঁর চরিত্রের পরিপূর্ণতার নিদর্শন, কেননা 
তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ 
করেছেন। আর মুসলিম আলেমগণ অভিমত পেশ করেন যে, নবী 
পরিবারের জন্য এ ধরনের সম্মান প্রদর্শন নিষিদ্ধ নয়; বরং এটি 
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[নবী পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন] সাহাবীগণ এবং সর্ব যুগের 
ও সকল স্থানের সৎকর্মশীল মুমিনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
দিকেই আহ্বান করে। 


হে ভাই ও বোনেরা! আমরা মুসলিমগণ কি সত্যিকার অর্থে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাকি কন্যাগণ, তাঁর নিকটাত্মীয় 
সকল এবং তাদের সৎকর্মশীল বংশধরগণকে (নবী পরিবারের 
অন্তর্ভূক্ত না করে) এড়িয়ে যেতে সক্ষম হব? আমরা কি সত্যিকার 
অর্থে আহলে বাইত তথা নবী পরিবারকে শিয়া আলেমদের 
পছন্দমত সীমিত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারি? তারা কি 
আহলে বাইতের সৎকর্মশীল সদস্যদের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান 
এবং হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরামকে অভিশাপ দেয়ার বিষয়টি 
আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়? আর ওসমান 
রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে কোন বিধান প্রযোজ্য হবে, যিনি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই কন্যাকে বিয়ে করেছেন এবং 
তাদের একজনের পক্ষ থেকে তাঁর একটি ছেলেও রয়েছে? আর 
তার বংশধরের ক্ষেত্রেই বা কোন বিধান প্রযোজ্য হবে? আর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম নাতী হাসান রা.-এর 
বংশধরের ক্ষেত্রেই বা কোন বিধান প্রযোজ্য হবে? তোমরা কি 
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বিশ্বাস কর না যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর বংশের 
সৎকর্মশীলগণই সর্বপ্রথম এই বাড়াবাড়িকে অপছন্দ করে, যা 
প্রকৃত ভালবাসাকে তার বিপরিতমুখী করে তোলে? চিন্তা করুন, 
কোন মানুষ যখন কারও প্রশংসা করার ক্ষেত্রে এমন বাড়াবাড়ি 
করে যা শুনলে প্রত্যেক শ্রোতারই ঘৃণার উদ্রেক করে; তখন কি 
তা প্রশংসার নামে ঠা্টা-বিদ্রপ ও নিন্দা করার নিকটবর্তী নয়? 
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সাহাবা 


ইরানের শিয়া আলেমগণ বলে থাকে যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের 
প্রথম দুই খলিফা আবূ বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আনহুমা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন হাদিসসমূহকে ধ্বংস 
করার উদ্দেশ্যে; এমনকি তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের আলোকে 
আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীর সম্পন্ন করেছেন; (নাউযুবিল্লাহ) 
যেমনিভাবে তারা আরও বলে থাকে যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের 
প্রথম তিন খলিফা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
দেয়া তাঁদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন।৯ 


ইরানস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইসলামী শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি 


পুস্তিকা প্রকাশ করেছে” যাতে সাহাবায়ে কেরামের প্রজন্মকে 
নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে: 


* মাহাদী আল-'আসকারী, পূ. ৩৪- ৩৮। 
» আলী শরীয়তী, পৃ ২৮- ৩০। 
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১, এক দল হলেন তাঁরা, যাঁদের প্রতি শিয়া আলেমগণ সন্তুষ্ট; 
আর তাঁদের সংখ্যা দুই হাতের আঙুলের পরিমাণ, অর্থাৎ দশ 
জনের বেশি হবে না। 


২. আরেক দল হলেন তাঁরা, যাঁদেরকে লেখক বর্ণনা করেছেন 
এইভাবে: “নিকৃষ্ট গোষ্ঠী এবং সীমালজ্ঘনকারীদের পদতলে 
আত্মাহুতি দিয়েছে”; এই দলের মধ্যে আলী শরীয়তীর মতে 
আবদুল্লাহ ইবন ওমর একজন। [নাউযুবিল্লাহ] অথচ তিনি প্রায় 
চার হাজার হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং সুন্নাহ (হাদিস) সংরক্ষণে 
ও ইসলাম প্রচারে তাঁর বড় ধরনের ভূমিকা ছিল। 


শরীয়তী বর্ণনা করেছেন এইভাবে: “তারা নিজেদের মান-সম্মান 
বিক্রয় করে দিয়েছে ... এবং প্রতিটি হাদিস এক দীনারের 
বিনিময়ে বিক্রিয় করে প্রচুর মুদ্রা সঞ্চয় করেছে।” এই দলের মধ্য 
থেকে আলী শরীয়তী যাঁদের নাম বর্ণনা করেছেন, তাঁরা হলেন: 
আবু হুরায়রা, আবুদ দারদা এবং আবু মূসা আল-আশ'আরী, 
[নাউযুবিল্লাহ] অথচ তাঁরা সুন্নাহ (হাদিস) সংরক্ষণে ও ইসলাম 


শিয়াদের আধুনিক গ্রন্থপঞ্জির মধ্য থেকে অপর তথ্যসূত্রে বর্ণিত 
আছে, “আল-জিহাদ" নামক পত্রিকায় বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন 
করতে গিয়ে আলীর পক্ষাবলম্বন করেছেন; এরপর লেখক আরও 
একটু বাড়িয়ে বলল, “বরং আমরা এর চেয়ে বেশি লক্ষ্য করেছি 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমসাময়িক প্রজন্ম 
সুস্পষ্ট ও তীক্ষ চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন না, এমনকি ধর্মীয় 
ব্যাপারেও যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সাহাবীগণের চোখ ও কানের সামনে শত শত বা অনুশীলন বা 
চর্চা করতেন ৷” 

শিয়া জা‘ফরীয় অপর এক আলেম বলেন: “আবদুর রহমান ইবন 
‘আওফ হল সম্পদের পূজারী, ওসমান হল জাত্যাভিমানী শ্রেণীর 
লোক, খালিদ ইবন ওয়ালিদ হল বেপরোয়া এবং সা'দ ইবন আবি 
ওয়াক্কাস হল তাকওয়া শূন্য ব্যক্তি।”* [নাউযুবিল্লাহ] 


অপরদিকে মুসলিম আলেমগণ বলেন: সাহাবীদের সকলেই 
ন্যায়পরায়ণ এবং কোন একজন সাহাবীও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ 


“আলী শরীয়তী, ফাতেমা হিয়া ফাতেমা (ALE ৬৯ LLU), পৃ. ২০৭। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করেছেন বলে 
প্রমাণ নেই। আর তাঁরা সকলেই সম্মানের অধিকারী ।% সুতরাং 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁদের প্রশংসা করেছেন এবং 
তিনি বলেন: 


sali ১০ ৩৯5০ BAIL SAE ০৪৩] ৬৪৪৪ LSE 2৩) 
“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব 
হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ 
কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর ।”% 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: 


টি cal alls Sunt ৩ OSM ৩১২29) 


A ods এ dehy Ge 45 বু ও ১০ 


“ আহমদ ইবন তাইমিয়্যা, 7757 
শিয়া ওয়াল কাদরিয়া (52,21 Aadli 39 ০৪১ 3 22551 241 0৮৬০), ১ম AS, 
7j. 909 | 

“সূরা আলে ‘ইমরান: ১১০। 
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z 
~ 2; A 
& ++ 


5 (O এ 557 ৩০ ও Ga 94৬ ১৮৭ ও 

[১:29 
“মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং নিষ্ঠার 
সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং 
তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন 
জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। 
এটা মহাসফলতা ।”৪ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন: 

525 চা CL ৩৪৮৪৩ ১৩০৯০ ye Al S55 Lally 

৪১৯০] { OOS RS ash ale BCU 45৬ 855 ও 
[DA gl 


“আল্লাহ তো মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষতলে 
তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছে, তাদের অন্তরে যা ছিল তা 


© সূরা আত-তাওবা: ১০০। 
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তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং 
তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয় ।”* 


একই সূরার ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
আরও বলেন: 
ক HS UST এ গা, jah aa Wai 4৫2 y 
Ga EET re A alge 
855 asst ও cole DS ১০ ভা 91৯৮ 
527 এজি 255165 4৪৪ mca C55 এ 
17? 2A 4) et Boal re এ ea) sd EN ৪৭] এ ere e 
ABE @ ELLES abs Aba 
[৭ 
“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিদের প্রতি কঠোর 
এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর 


অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় 
অবনত দেখবে ৷ তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাব 


“সূরা আল-ফাতহ: ১৮। 
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পরিস্ফুট থাকবে; তাওরাতে তাদের বর্ণনা এইরূপ এবং ইঞ্জিলেও 
তাদের বর্ণনা এরূপই। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা থেকে 
বের হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের 
উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক । এভাবে 
আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্ভালা সৃষ্টি করেন। 
যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।”৪ 


আরও পাঠ করুন, সুরা আত-তাহরীমের অষ্টম আয়াত এবং সুরা 
আল-হাশরের অষ্টম, নবম ও দশম আয়াত। 


আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
এ] 0. weigh FMS Eh PAS SS Hb ০৯) 


“সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ; অতঃপর তাদের সাথে যারা 
সম্পৃক্ত হবে (তাবেয়ীগণ); অতঃপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত 


“সূরা আল-ফাতহ: ২৯। 
65 


হবে (তাবে তাবেয়ীগণ) ...1৮% 


ইসলামের অনুসারী আলেমগণ এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ 
করেন না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রকার 
স্বজনপ্রীতি বা বন্ধুপ্রীতি ছাড়াই রিসালাত প্রচার করেছেন এবং 
আমানত আদায় করেছেন। আর সাহাবীগণ সামগ্রিকভাবে তাদের 
পরবর্তী প্রজন্ম থেকে বেশী জ্ঞানী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এমন 
লোকরাও রয়েছেন, যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তাদের শুধু মুমিনেই ভালবাসবে এবং 
মুনাফিকে ঘৃণা করবে।” অবশ্য এ ভালবাসা দ্বারা সে ভালোবাসা 
উদ্দেশ্য নয়, যে ভালোবাসা তার সীমালজ্বন করেছে। সে 
ভালোবাসাও নয় যা পক্ষপাতমূলক ও অন্ধ। কেননা এ ধরণের 
ভালবাসা মূলত ঘৃণা ও শত্রুতা হিসেবেই বিবেচিত। আর 
সাহাবীদের মধ্যে এমন সাহাবীও ছিলেন, যিনি আলী ইবন আবি 
তালিব রা. অথবা নবী পরিবারের অন্যান্যদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী 
ছিলেন।”% আর শিয়া আলেমগণ যাদেরকে গালি দেয়, তাদের 


€ সহীহ বুখারী, শাহাদাত (সাক্ষ্য) অধ্যায়, বাব নং- ৯, হাদিস নং- ২৫০৯। 
€ আহমদ ইবন তাইমিয়্যা, মিনহাজুস্‌ সুন্নাহ আন-নববীয়া ফী নকযে কালামেশ্‌ 
শিয়া ওয়াল কাদরিয়া (০১১৩ ১ 241236 ০% ও Apoll All 01৬০), OF খণ্ড, 
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মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণও রয়েছেন। তাদের মধ্য 
থেকে কাউকে উদ্দেশ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন: “আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক” অথবা 
তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন: “তোমরা আমার এবং 
আমি তোমাদের অন্তর্ভুক্ত” এবং এইভাবে সাহাবীদের মর্যাদা ও 
ফযিলত প্রসঙ্গে বহু হাদিস রয়েছে। 


তবে যেখানেই সাহাবায়ে কিরাম -রিদওয়ানুল্লাহে তা'আলা 
“আলাইহিম আজমা'ইন- এর মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়, 
সেখানেই এটা মানতে হবে যে, তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন 
মহৎ উদ্দেশ্য ও ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা বিদ্যমান আছে। আর 
সেই মতবিরোধ ছিল শুধুই ইজতিহাদ তথা গবেষণাগত, যার জন্য 
তাঁরা প্রতিদান পাবেন, চাই তাঁরা সঠিক করুক অথবা ভুল 
করুক। আর তাঁরা সকলেই আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন, আর 
থেকে কী পেতে চাই? আর আমরাই বা কারা যে তাঁদের বিচার 
করব? অথচ এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক 


পৃ. ১১৬ -১৭৩; মুসলিম, ১ম খণ্ড, পূ.৮৫-৮৬। 
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করে দিয়েছেন; কারণ, তিনি আল-কুরআনুল কারীমের দুই 
জায়গায় বলেন: 


M5 us ৫29 acd ud এড ও হর এও) 
[NEV EBA ALO SEU he 878 
“সেই ছিল এক উম্মত, তা অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন 
করেছে তা তাদের । আর তোমরা যা অর্জন করেছে তা 
তোমাদের | আর তারা যা করত, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন 
করা হবে না।”% 
একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে 
বর্ণিত সাহাবীদের ফযিলত অধ্যায় পাঠ করলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে; 
তাতে সে তাঁদের জন্য প্রমাণিত মর্যাদা ও ফযিলত সম্পর্কে 
জানতে পারবে, আরও জানতে পারবে যে আমরা তাদের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করতেও সঠিকভাবে সক্ষম হচ্ছি না। 
হে ভাই ও বোনেরা! আমাদের জন্য কি আল-কুরআনের সুস্পষ্ট 
আয়াতসমূহ এবং পরিষ্কাভাবে বিধৃত বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ সত্য বলে 


% সূরা আল-বাকারা: ১৩৪ ও ১৪১ 
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মেনে নেয়াটা উত্তম হবে, নাকি এসব শিয়া আলেমদের কথাকে 
সত্য বলে মেনে নেয়া উত্তম হবে, যারা সাহাবীদের একটা ক্ষুদ্র 
অংশকে সম্মান করে এবং দশ লক্ষ সাহাবীকে অসম্মান করে? 


আমরা কি নিশ্চিত হতে পারি না যে, সাহাবীগণের সম্পর্কে 
আমাদের অবস্থান [যে অবস্থান শিয়ারা গ্রহণ করে থাকে, সটা] কী 
বাস্তবেই আমাদেরকে জান্নাতের পথের দিকে নিয়ে যাবে? আমরা 
নির্বোধ ও বোকাদের মত কাজকর্ম করা থেকে দূরত্ব বজায় রাখব; 
সকল উপায়-উপকরণ দিয়ে ইসলামের প্রথম দিকের আমানতপূর্ণ 
উৎস ও প্রাথমিক শিক্ষকগণ সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহের 
বীজ বপন করে দিয়ে তাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে রাতদিন কাজ 
করে যাচ্ছে। আমরা কী স্মরণ করতে পারি না ইমাম আহমদ 
ইবন হাম্বল রহ. এর বক্তব্য, যাতে তিনি বলেছেন: “যখন তুমি 
কাউকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের 
ব্যাপারে মন্দ আলোচনা করতে দেখবে, তখন তুমি ইসলামের 
ব্যাপারে সন্দেহ করবে ।” আর ইসহাক ইবন রাহাওয়াই র. বলেন: 
“যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে 
গালি দেবে, সে ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে এবং বন্দী করা হবে ।” 
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আর ইমাম মালেক র. বলেন: “যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে, সে ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে; আর যে 
ব্যক্তি তাঁর সাহাবীদেরকে গালি দেবে, সে ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া 
হবে।” আর কাযী আবু ইয়া'লা র. বলেন: “যে ব্যক্তি 
সাহাবীদেরকে গালি দেওয়াটা বৈধ মনে করে গালি দিয়েছে, সে 
ব্যক্তির উপর ফিকাহবিদগণের রায় হল সে কুফরি করেছে; আর 
যে ব্যক্তি হালাল মনে না করে গালি দিয়েছে, সেই ব্যক্তি পাপ 
করেছে।” আর ইবন তাইমিয়্যা র. বলেন: “যে ব্যক্তি ধারণা করে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর দশ 
জনের বেশি নয় এমন সংখ্যক সাহাবী ব্যতীত বাকি সকলেই 
মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছেন অথবা তাঁরা সকলেই অপকর্ম 
করেছেন, তবে সেই ব্যক্তি কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ 
নেই ৷” 


আবু যুর'আ আর-রাযী র. বলেন: “যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কোন একজনের 
মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে দেখবে, তখন জেনে রাখবে যে, সে ব্যক্তি হল 
নাস্তিক ৷” 


“ আবু মুয়াবিয়া মুহাম্মদ, পৃ. ১১-১৩ 
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আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “যদি কোন ব্যক্তি আবু বকর ও 
তাকে অপবাদ দাতার শাস্তির পরিমাণ বেত্রাঘাত করব।” 


ইবনু হাজার আল-হাইসামী ইমাম মালেক র. থেকে বর্ণনা করেন: 
“যে ব্যক্তিকে সাহাবীগণ ক্রুদ্ধ করল, সে ব্যক্তি কাফির ...।” ইমাম 
শাফেয়ী র.ও ইমাম মালেক র.-এর মত অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন।?০ 


ইবনু 'আবেদীন বলেন: “যদি কোন ব্যক্তি শায়খাইন তথা আবু 
বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে গালি দেয় অথবা উভয়ের 
ব্যাপারে অপবাদ দেয়, সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে এবং তার 
তওবা কবুল করা হবে না।””! 


” আবু মুয়াবিয়া মুহাম্মাদ, পৃ. ২৫ 
” আবু মুয়াবিয়া মুহাম্মদ, পৃ- ৬২ 
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তাকীয়া (2০1) 
শিয়া আলেমগণ বলেন: 


“নিশ্চয় আল্লাহর দ্বীনের দশ ভাগের নয় ভাগ “তাকীয়া” (2)-র 
মধ্যে; যার “তাকীয়া” নেই, তার ধর্ম নেই। আর নবীয তথা খেজুর 
থেকে গ্রহণ করা মদ ও মোজার উপর মাসেহ ব্যতীত সকল বস্তুর 
মধ্যে “তাকীয়া” আছে ।””? 


অর্থাৎ “তাকীয়া” হচ্ছে মানুষ তার মনের মধ্যে যা গোপন করে 
রাখে, কথায় ও কাজে তার বিপরীত প্রকাশ করা; যেমন কোন 
ব্যক্তির অপর কারোর সাথে প্রকাশ্যে ভদ্রতা ও নম্রতা প্রকাশ করে 
কথা বলা, তবে মনে মনে ও তার একান্ত লোকদের কাছে 
অভিশাপ দেয়া। এমনকি যদিও সেখানে কোন জোর করার মত 





2 আল-কাফী মিনাল উসূল (Soil yo GS), ২য় খণ্ড প্রকাশকাল: ১৯৬৮, পৃ. 
২১৭- ২১৯। 
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কারণ নাও থাকে? “তাকীয়া*র সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে 
খোমেনী তার গ্রন্থে বলে: 


“তাকীয়া*র উদ্দেশ্য হল ইসলাম ও শিয়া মাযহাবকে হেফাযত 
করা; কারণ শিয়াগণ যদি তাকীয়া*র আশ্রয় গ্রহণ না করত, তবে 
অবশ্যই শিয়া চিন্তাধারা নিঃশেষ হয়ে যেত ।”% 


অপর অর্থে, শিয়াগণ ব্যতীত অন্যদের বিরুদ্ধে ‘তাকীয়া’ (2,2:11)- 
বিরুদ্ধে। আর তা হবে কেবল শিয়া জাফরীয়দের আকিদাকে 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। 


শিয়া আলেমদের অন্যতম বিজ্ঞ আলেম আত-তাবতাবায়ী বলেন: 
“শিয়া মাযহাবের মধ্যে “তাকীয়া” (Kael) আকিদা বা বিশ্বাসের 
শিকড়ের সূত্রপাত হল সূরা আলে ইমরানের ২৮ নং আয়াত 
থেকে, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


" আল-কাফী ফিল ফুরু“উ(€১০২। 3 SEI), ওয় খণ্ড, প্রকাশকাল: ১৯৬১, পৃ.১৮৮ 
- wo! 
” আল-খামেনী, পৃ. ১৪৪। 
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“মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না 
করে। যে কেউ এইরূপ করবে, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক 
থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে 
সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে 
তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহর দিকেই 
প্রত্যাবর্তন 1৮75 


n” 


আর সুরা আন-নাহলের ১০৬ নং আয়াতে তিনি বলেন: 

35252805525 ৩5 Vy ০০) ক be ভিতর, 

৩০ ৩০৪০ pels Hho ০৮ CLE ৩০ ওক 
[7:০০] 8১৪০] © Ce Side aly ail 


” সুরা আলে ইমরান: ২৮। 
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“কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং 
কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে 
আল্লাহর গযব এবং তার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য 
নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে 
অবিচলিত।”7 


আর অধিকাংশ মুসলিম আলেম বলেন: আমরা যখন আল- 
যে, মানুষের অভ্যন্তরে যা আছে, তার বিপরীত প্রকাশ করাটা 
মুনাফিকের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয় এবং 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে ঘৃণা করেন; যেমন তিনি 
সুরা আল-বাকারার ১৪ ও ১৫ নং আয়াতে বলেন: 


0৩ 5৮55 75105 6969৬ 19 ও) 


3 3:59 05 55555 DIO SL চা 
[\o-\¢: DADO ১১৪০৫ ০ cas 


রি সুরা আন-নাহল: ১০৬। 
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“যখন তারা মুমিনগণের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে: আমরা 
ঈমান এনেছি; আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে 
মিলিত হয়, তখন বলে: আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; 
আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি। আল্লাহ তাদের 
সাথে তামাশা করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের 
ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।”” 


আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: 


SS SACS 3 B25 ৩৫ 339 ENTLY ৩3৯88 
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” সূরা আল-বাকারা: ১৪ ও ১৫। 
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“তোমরা কি এই আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান 
আনবে_ যখন তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে, 
অতঃপর তারা তা হৃদয়ঙ্গম করার পরও বিকৃত করে, অথচ তারা 
তা জানে। তারা যখন মুমিনগণের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে: 
আমরা ঈমান এনেছি; আর যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সাথে 
মিলিত হয়, তখন বলে: আল্লাহ যা তোমাদের কাছে ব্যক্ত 
করেছেন, তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও? এর দ্বারা তারা 
তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ 
করবে; তোমরা কি অনুধাবন কর না? তারা কি জানে না যে, 
তারা যা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে, নিশ্চিভাবে আল্লাহ তা 
জানেন।”75 


আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: 

এ ESL ৫8 ৫৯ VG (৮ NGI ১) 
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* সূরা আল-বাকারা: ৭৫- ৭৭। 
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ভালবাসে না; অথচ তোমারা সমস্ত কিতাবের উপর ঈমান রাখ, 
আর তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে: আমরা 
ঈমান এনেছি; কিন্তু তারা যখন একান্তে মিলিত হয়, তখন 
তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙুলের অগ্রভাগ দাঁতে 
কাটতে থাকে । বল, তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর। অন্তরে 
যা রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত।”?” 


এই জন্য আল্লাহ তা'আলা এসব মুনাফিকদের জন্য কঠিন শাস্তি 
প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা মনের ভিতর যা নেই তা প্রকাশ করে 
বেড়ায়; কেনানা তিনি বলেন: 


190 4 54 lp ১এা Ss JLT sal ও 4৪৪ ৩1) 


“মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তাদের 
জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাবে না।”* 


সুরা আলে ইমরান: ১১৯। 
* সুরা আন-নিসা: ১৪৫। 
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আর তারা (জমহুর ওলামা তথা অধিকাংশ আলেম) মুসলিম 
ব্যক্তির মনে যা আছে, কথা ও কাজের মাধ্যমে তার বিপরীত 
প্রকাশ করাটাকে এক ধরনের মিথ্যা ও মুনাফিকীর আলামত বলে 
বিবেচনা করেন; আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও 
বলেন: 


১০০91919৮২০ sey Bh GAS ৬০৩19 SW GLA! জা) 
(sb ৪২০৪০) (Ole 


“মুনাফিকের আলামত তিনটি: যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, 
যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে এবং যখন তার নিকট কিছু আমানত 
রাখা হয়, তখন সে তা খেয়ানত ea’ অপর এক হাদিসে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিমুখী ব্যক্তির নিন্দা 
করেছেন।* সুতরাং সর্বজন বিধিবদ্ধ ইসলামী নিয়ম হল, 
মুসলিমদের উপর মিথ্যারোপ করা হারাম এবং ঘৃণিত কাজ । 


পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ২৮ নং আয়াতে মনের 
বিপরীত কথা বলার যে সুযোগ দেয়া হয়েছে, তা শুধু কাফিরদের 


8) সহীহ বুখারী, ঈমান, বাব নং- ২৩, হাদিস নং- ৩৩ 
% সহীহ মুসিলম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২০১১ 
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সাথে এবং বিশেষ কোন সংকটকালীন অবস্থায় কৌশল অবলম্বন 
করার জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।$ 


আর সুরা আন-নাহলের ১০৬ নং আয়াত, যা নাধিল হয়েছে 
মত ব্যক্তিকে মনের বিপরীত কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়েছে; 
আর তা ছিল এমন প্রেক্ষাপট, যাতে তিনি অনুমান করতে 
পেরেছিলেন যে, তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, হয় তাকে 
অথবা মুখে কুফরের ঘোষণা দিয়ে মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে; 
অথচ তাঁর অন্তর ছিল ঈমান দ্বারা ভরপুর | 

সুতরাং এই ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যাপারটি একেবারে 
স্বতন্ত্র। তাছাড়া ব্যাপকভাবে এই নীতি অবলম্বন করা বৈধ FA | 
অতএব এই ধরনের মিথ্যা ও নিফাকের মধ্যে দীনের দশ ভাগের 
নয় ভাগ নির্ধারণ করার পেছনে কী যৌক্তিকতা আছে?! 





* আহমদ ইবন তাইমিয়্যা, মিনহাজুস্‌ সুন্নাহ আন_নববীয়া ফী নকযে কালামেশ্‌ 
শিয়া ওয়াল কাদরিয়া (a alll ১ ২০-১।7১ ০৪১ 3 22551 | 0৮৬০), ১ম খণ্ড, 
পৃ. ২১৩ এবং অন্যান্য নির্ভরযেগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ । 
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হে ভাই ও বোনেরা! এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন, যদি 
মুসলিমগণ বাস্তবিক পক্ষে এই কথায় বিশ্বাস করে যে, দীনের দশ 
ভাগের নয় ভাগ ‘তাকীয়া’ (Kal) মধ্যে আছে, তবে তাতে কী 
ফায়দা হাসিল হবে? অর্থাৎ- যা মুসলিম ব্যক্তির হৃদয় বা অভ্যন্তরে 
নেই, তা প্রকাশ করা তার দীনের দশ ভাগের নয় ভাগের সমান; 
এমতাবস্থায় আপনার পক্ষে কাউকে বিশ্বাস করা সম্ভব হবে কি? 


হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! যেসব আলেম এই ‘MIS 
নীতিতে বিশ্বাস করে, তাদের নিকট থেকে আমরা সত্যিকার অর্থে 
আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হব কি? তারা যেসব 
হাদিস অথবা এঁতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করবে, আমরা তা বিশ্বাস 
করতে পারব কি? যখন কোন মানুষ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ 
তা'আলা, তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের উপর মিথ্যারোপ করাটা তার 
পক্ষপাতমূলক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তার দীনের মৌলিক অংশের 
অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে, তখন তার বিশ্বস্ততা উপলব্ধি করার 
কোন উপায় আছে কি? যখন আমাদের মূল লক্ষ্য পরকালীন 
নাজাত তথা মুক্তি যা স্থায়ী জীবন, তখন আমাদের উচিত শিয়া 
আলেমদের পেশ করা মিথ্যা বক্তব্য ও অসার তথ্য-উপান্তের উপর 
ভিত্তি করে গড়ে উঠা বিতর্ক থেকে সতর্ক থাকা| 
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হে ভাই ও বোনেরা! চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন যে, “তাকীয়া”্র 
সুযোগটি শুধু সাধারণ নিয়ম-কানুন থেকেই আলাদা নয়, বরং তা 
শর্তযুক্তভাবে স্বতন্ত্র সুযোগ। সুতরাং তা অমুসলিমদের সাথে 
ঢালাওভাবে প্রতারণার সুযোগ দেয় না; কিন্তু ‘আম্মার রা.-এর মত 
পরিস্থিতির শিকার হলে তাদের সাথে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া বৈধ 
হবে। আর আয়াতের অর্থ তো এটাই যে, মুসলিম ব্যক্তি মিথ্যা না 
বলেই ইসলামের শত্রুদের থেকে তার রাগ ও ক্রোধ গোপন করে 
রাখতে পারে, যখন তার এই রাগ বা ক্রোধ প্রকাশ করাটা 
ইসলাম অথবা ইসলামী সমাজকে বিপদের সম্মুখীন করবে। 
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মুত'আ বিয়ে 


শিয়া আলেমগণ মুত‘আ তথা সাময়িক বিয়ে বৈধতার পক্ষে কথা 
বলে। কারণ, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে 
বৈধ ছিল। শুধু ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. তাঁর খিলাফত কালে তা 
নিষিদ্ধ করেছিলেন।* আর your বিয়ের উদ্দেশ্য হল শুধু 
যৌনতৃপ্তি দান। আর Your বিয়ের মধ্যে তালাক নেই, উভয় 
পক্ষের মধ্যে কোন উত্তরাধিকার ব্যবস্থা নেই এবং স্ত্রীর জন্য 
রাত্রির অধিকার নির্ধারণ কিংবা ভরণপোষণের কোন বাধ্যবাধকতা 
নেই ।$ 


অন্যদিকে অধিকাংশ মুসলিম আলেম নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেন: 


* তাবতাবায়ী, পূ. ২২৭ - ২৩০ | 
© আবদুল হোসাইন আল-আল মাউসুবী, মাসায়েলু ফিকহীয়া (২৪2 ১.০), পৃ. 
৮১। 
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১. আল-কুরআনুল কারীম পুরুষ ও নারীর মধ্যে শরীয়ত 
সম্মত সম্পর্কের নীতিমালা তৈরি করে দিয়েছে এবং তা দুই 
প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে: 


প্রথমত: বিবাহ বন্ধন, যার উপর বিন্যস্ত হয়েছে তালাক, 
উত্তরাধিকার এবং স্ত্রীর প্রতি রাতের দায়িত্ব-কর্তব্য ও 
ভরণপোষণের বাধ্যবাধকতা | 


দ্বিতীয়ত: পুরুষ এবং তার অধিকারভূক্ত দাসীগণের মধ্যে 
সম্পর্ক। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: 


৩ 91০৯9) US Y O ৩৯১৪৮ ৪৮ A সা ৯ 
AWS 65 ভরা ১ O 4595 HE OE শা ENG 
[V-o opili ৪১১] © ৩9১5 AGE 


“যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে নিজেদের স্ত্রী অথবা 
অধিকারভূক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না, আর 
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কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তার হবে 
সীমালংঘনকারী |” 


২. এই ব্যাপারে সূরা নিসার শুরু থেকে বেশ তাগিদ এসেছে; 
বিশেষ করে (সুরা নিসার ) ২৪ ও ২৫ নং আয়াতে মোহর 
পরিশোধ করে দেয়াকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যখন পুরুষ 
তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়। আর অধিকাংশ মুসলিম আলেম 
দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী: 525222) KS ৯ 
€ 5৫ -(তাদের মধ্য থেকে তোমরা যাদেরকে সম্ভোগ করেছ) 
-এর অর্থ হল বিবাহ বন্ধনের আওতায় থেকে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে 
ভোগ Fat আর এই অর্থে বর্ণিত আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস, যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম র. বর্ণনা 
করেছেন; তিনি বলেছেন: 


°° সূরা আল-মুমিনুন: ১-৭; সূরা মা'আরিজ: ২৮ - ৩১। 
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(৪8৩ gle ৩৪ ৬৫ পু 5 ৯ aD 12১22) 
Sis 65589 9 CARE ০:5৭ 9 49৬ LEN G 
[plane dol] ENE BLS SCS ও 
“তোমরা নারীদেরকে পরস্পর কল্যাণকামী হও, পরস্পরকে 
অসিয়ত কর। কারণ, নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে বাঁকা হাড় থেকে; 
আর হাড়ের মধ্যে বাঁকা হল উপরের হাড়। সুতরাং যদি তোমরা 
তাকে ভোগ করতে চাও, তবে তাকে ভোগ কর তার বক্রতা 
নিয়েই। আর তুমি তার বক্রতাকে সোজা করতে গেলে তা ভেঙ্গে 
যাবে; আর তার ভেঙ্গে যাওয়া মানে তার তালাক হয়ে যাওয়া ৷” 


৩. বিশুদ্ধ হাদিসে সাব্যস্ত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম Your বিয়ে বৈধ করেছিলেন আকস্মিকভাবে 
সংঘটিত কঠিন প্রয়োজনের মুহূর্তে; যেমন আল্লাহর পথে জিহাদের 
মত কঠিন সময়। আর এ প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি 
তা নিষিদ্ধ করেছেন; বরং তিনি যখন শেষ বারের মত তা বৈধ 


% সহীহ মুসলিম, রিদা* অধ্যায়, বাব নং- ১৮, হাদিস নং ৩৭১৯ ; আহমদ 
আসকালানী, FORA বারী শরহু সহীহিল বুখারী ( ০০ Ce HUI নও 
৬১৩৭), ৯ম S | 
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করেন, তখন তার পর পরই চূড়ান্তভাবে Your বিয়ে নিষিদ্ধ 
হওয়ার ঘোষণা আসে৷ সহীহ মুসলিমে বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 


DN Ge GEN GT ৩২১ LF HS ও) HTD 

25 See tile OF LS DUDES এ এ 35 Gh Sty 
ltt AR A 
“হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে (সাময়িক বিয়ের মাধ্যমে) 
নারীদের ভোগ করার অনুমতি দিয়েছিলাম; আর আল্লাহ তা 
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুতরাং যার 
নিকট তাদের পক্ষ থেকে কোন বস্তু রয়েছে, সে যেন তার পথ 


CYS করে দেয়; আর তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার 
মধ্য থেকে কিছুই গ্রহণ করো AI 


সুতরাং বাস্তবে Toul বিয়ের বৈধতা ছিল একটা সাময়িক বৈধতা 
এবং মৌলিক নীতিমালা থেকে wor আর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্বতন্ত্র বিধানটি কায়েম করেছিলেন; আর 
তিনি এই ধরনের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কারণ, তিনি 


* সহীহ মুসলিম, বিবাহ (0৬3) অধ্যায়, বাব নং- ৩, হাদিস নং- ৩৪৮৮। 


87 


খেয়াল-খুশিমত কোন কথা বলতেন না। তবে তিনি ব্যতীত অন্য 
কেউ এই ধরনের ক্ষমতার অধিকার সংরক্ষণ করে না। আর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দরজা বন্ধ করার ব্যাপারে 
খুবই আগ্রহী ছিলেন, যাতে করে তাঁর ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ 
কর্তৃক Foul বিয়ের নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি কিয়ামত পর্যন্ত 
বলবৎ থাকে ।% 


আর শিয়া জা‘ফরীয় আলেমদের কথা- 'মুত'আ বিয়ের 
নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি ওমরের পক্ষ থেকে হয়েছিল’; [এটা 
আসলে ঠিক নয়] কারণ ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. যা বলেছেন, তা 
হল: 


175 2 ১ a E ) 


13 ail £ 
sei 2x5 V Jot J jis iol as Jb Sige 


[৮৯] 4 





” আহমদ আসকালানী, ফতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী (5০ CAS Ll es 
Sell), ৯ম খণ্ড, পৃ ১৬৪ -১৭৪। 
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“নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য যা চাইতেন তাই 
ও অবস্থা অনুযায়ী। সুতরাং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে তিনি 
যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে হাজ্জ ও ওমরা পরিপূর্ণ 
কর; আর এসব নারীদের বিয়ের পথ অনুসন্ধান কর। কারণ, 
আমার নিকট এমন কোন ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে ব্যক্তি 
অবশ্যই তাকে পাথর মেরে হত্যা করব।”% 


আর ওমর রা. ‘আমর ইবন হুরাইসের ঘটনা জানার পর তিনি 
হারামের ঘোষণাটিকে তাগিদ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করলেন। [কারণ, উমর রা. এর সময়ে আমর ইবন হুরাইস 
মদীনায় এসে মুত'আ করে বসলেন, পরে ঘটনাটি জানাজানি হয়ে 
যায়, আর উমর রা. বুঝতে পারেন যে, আমর ইবন হুরাইস তা 
হরাম হওয়ার ব্যাপারটি জানত না] তাই উমর রা. মূলত: রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হারাম ঘোষণাটির পুনারাবৃত্তি 


% সহীহ মুসলিম, হাজ্জ অধ্যায়, বাব নং- ১৮, হাদিস নং- ৩০০৬। 
89 


পৌঁছেনি। [অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর রাসূলের Morice বাস্তবায়ণ 
করার জন্যই উমর রা. তা করেছিলেন] 


হে ভাই ও বোনেরা! এমন কাজে সত্যিকার অর্থে কোন পার্থক্য 
আছে কি, যেখানে নারী তার শরীরকে ভাড়ায় দিয়েছে, অথবা 
জন্য, অথবা কয়েক দিনের জন্য, অথবা কয়েক মাসের জন্য ... 
যখন এটা পূর্ব থেকে নির্ধারিত হবে যে, এটা কত সময়ের জন্য 
চলবে? মুসলিম পুরুষ ও নারী কী বিশ্বাস করে না যে, মুত'আ 
বিয়ের মধ্যে আমাদের মুসলিম বোনদের জন্য বড় ধরনের 
অপমান নিহিত রয়েছে; আর এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সুযোগ 
রয়েছে, যে ব্যক্তি স্বামীর দায়িত্বের বোঝা বহন না করেই নারীদেহ 
উপভোগ করতে চায়? তাতে কি ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা 
ংস হয় না? 
হে ভাই ও বোনেরা! আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক যে, 
সম্থান্ত শিয়া আলেমগণ তাদের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদেরকে 


মুত'আ বিয়ে অনুশীলনের অনুমতি দেয় না। কারণ, তাতে তারা 
অপমানবোধ করে; অথচ তারা নিজেদের ভিন্ন অন্যদেরকে তার 


অনুমতি দিয়ে দেয়। 


এখনও আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, তা হচ্ছে, যে মুত'আ 
বিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট পরিসরে বৈধ 
করেছেন, তাতে তিনি শর্ত করেন নি যে, নারী মুসলিমা অথবা 
কিতাবীয় হতে হবে, যাতে সুস্পষ্টভাবে শরয়ী বিবাহ থেকে 
আলাদা করা যায়। [সুতরাং মুত'আ বিয়ে মূলত: বিয়ে হিসেবেই 
স্বীকৃত হতে পারে না; কারণ, তাতে কোন শর্ত আরোপ করা 
হয়নি; যেমনটি বৈধ ও শর'য়ী বিয়ের ক্ষেত্রে আরোপ করা 
হয়েছে] 


এই সবের পরেও কিভাবে একজন মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে মুত'আ 
বিয়ের বৈধতাকে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হতে পারে, 
অথবা সে নিজেই তার অনুশীলন করতে পারে; বিশেষ করে 
উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে যিনা-ব্মভিচার ও মুত'আ বিয়ের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; উভয়ের মধ্যে শুধু যৌনসম্ভোগ ও 
পরিতৃপ্তি কামনা করা হয়?! 


9] 


গাদীর খুম 


বিংশ শতাব্দীর শিয়া জা'ফরীয় আলেমদের অন্যতম বিজ্ঞ আলেম 
আত-তাবতাবায়ী বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
মৃত্যুর পর আলী ইবন আবি তালিব হলেন খেলাফতের অধিক 
হকদার, সে ব্যাপারে উজ্জ্বল দলিল হল গাদীর খুমের ঘটনা । আর 
যখন আমরা শিয়া আলেমদের কোন একজনের একটি পুস্তিকা 
অধ্যয়ন করব, তখন আমরা এই একক ঘটনাটির মধ্যে নিম্নোক্ত 
বিষয়গুলো” পাব: 


১. যারা গাদীর খুমের ভাষণে উপস্থিত ছিল, তারা হলেন 
এক লক্ষের অধিক সাহাবী। 


২. জিলহম্ব মাসের ১২ তারিখ বিদায় হাজ্জ থেকে 
মদীনায় ফেরার পথে গাদীর খুমের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ভাষণ প্রদান করেন এবং তাঁর এই ভাষণের কারণ হল 
এই জায়গায় নিম্নোক্ত আয়াতটির অবতরণ: 


” নাজাফী, গাদীর খুম, পৃ. ৯- ১৯; তাবতাবায়ী, পৃ ১৭৮- ২১৮। 
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Lb Jas YS ৬ ৬ SL IgG ৩৮৬৯ 
all cos Y ৫ ও 5) ARN 58858 £ ts, ek: 


Jw 4318৯ বউ GSI 


“হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা 
অবতীর্ণ হয়েছে, তা তুমি প্রচার কর; যদি না কর, তবে তো তুমি 
তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা 
করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত 
করেন না।”* 


৩. এই জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রদান করেন: 


ক. অচিরেই তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য দুটি ভারী 
জিনিস রেখে যাবেন: তার একটি হল আল্লাহর কিতাব, যার এক 
পাশ থাকবে আল্লাহ হাতে; আর অপর পাশ থাকবে মুসলিম 
সম্প্রদায়ের হাতে। আর অপরটি হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পরিবার; তাঁর প্রতিপালক সংবাদ দিচ্ছেন যে, এই 


% সুরা আল-মায়িদা: ৬৭ 


93 


উভয়টি কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না তার নিকট হাউজে 
কাউসার পেশ করা হয়। 


খ. আলীর হাত উত্তোলন করার পর তিনি বলেন: 
“আমি যার বন্ধু ছিলাম, আলী তার বন্ধু” 


গ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: 
“হে আল্লাহ! তুমি তার বন্ধ হয়ে যাও, যে তার (আলীর) সাথে 
বন্ধুত্ব করে এবং তুমি তার ASH হয়ে যাও, যে তার সাথে শত্রুতা 
করে।” 


ঘ. তিনি আরও বলেন: “হে আল্লাহ! তুমি তার সাথে 
সত্যকে পরিচালিত কর, যেদিকে সে পরিচালিত হয়।” 


আলেমদের বক্তব্য; এখন এ ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলিম আলেম 
যা বলেন, সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত ?। 





2 বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন, মিনহাজুস্‌ সুন্নাহ আন-নববীয়া ফী নকযে 
কালামেশ্‌ শিয়া ওয়াল কাদরিয়া (১ 444 238 25 ও 229৯0 Gl clus 
i aill), 88 খণ্ড পৃ. ৮৪ - ৮৭ । 
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[আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পক্ষ থেকে শিয়াদের পূর্বোক্ত 
দাবীর উত্তর] 


১. শিয়া আলেমদের দাবি অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হাতেগণা কয়েকজন 
সাহাবী সহীহ ইসলামের উপর অটল ছিলেন; যাদের সংখ্যা দশের 
বেশি হবে না।* অথচ গাদীরের ভাষণে অংশগ্রহণ করেছে এক 
লাখের বেশি সাহাবী । অর্থাৎ- এক লক্ষ সাহাবীর সকলেই তাদের 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মৃত্যর পর আলী ইবন আবি তালিবকে খেলাফত 
থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করেছে। এটা কি করে সম্ভব হল? 
এবং কোন স্বার্থে? আমরা যদি শিয়া আলেমদের কিতাবসমূহও 
পর্যালোচনা করি, তাতেও এর পিছনে কী স্বার্থ কাজ করেছে তার 
কোন উল্লেখ পাই না! 


২. যে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় 
হাজ্জ সম্পন্ন করেছেন, গাদীর খুমের খুৎবা তথা ভাষণ হয়েছিল 


* আলী শরীয়তী, পৃ. ২৮ - ৩০; আসকালানী, ফতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী 


(GEN are Tt ৬০৬] ০৪), পৃ. ৩৪ - ৪৩ 
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সে একই বছরের জিলহজ্ব মাসের ১৮ তারিখ; আর সে একই 
মাসের ৯ তারিখ আরাফার দিনে নাযিল হয়েছে এই আয়াত: 


ওল জি এটি ভিত তি এজন ভরা) 
[5১৩৬1 5 yu] (i 448 ৬০০ 


“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও 
তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে 
তোমাদের দীন মনোনীত করলাম ।”* সুতরাং কিভাবে (নাযিলের 
ধারাবহিকতায় আল-কুরআনের) এই সর্বশেষ আয়াতটি এ 
আয়াতের পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব, যাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 
নবীকে রিসালাত পৌঁছানোর” নির্দেশ দিয়েছেন? 


© সুরা আল-মায়িদা: ৩ 
* আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
áh tee, esky CS Jeb ৩ 5 ye ওত Sst gh ০৮০ ডি) 
[74543515১১০ ® SATB এ Y এ BLE ৬০ এ 
“হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা 
তুমি প্রচার কর; যদি না কর, তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ 
তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে 
পরিচালিত করেন না। — (সুরা আল-মায়িদা: ৬৭) 
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আর মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আলেম জোর দিয়ে বলেন যে, 
{৩ ... GI 3৭ ঢ ds Jai wis pares অবতীর্ণ হয় বিদায় 
হাজ্জের পূর্বে; বরং মক্কা বিজয় ও খায়বরের যুদ্ধেরও পূর্বে 
৩. আর ইবন তাইমিয়্যা জোরালোভাবে বলেন: ভাষণটি শিয়াদের 
্রন্থসমূহে যে শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে, তা মিথ্যা ও 
অপবাদমূলক বাক্য। 
বিস্তারিত বিবরণ হল: 
ক. প্রকৃত পক্ষে ‘ভারী বস্তুদ্বয়ের হাদিস’ (oill ৯.০) 

যা যায়েদ ইবন আরকাম রা. বর্ণনা করেছেন, তা হল: 
338 ৩৯৪ Ue US ploy ale al ৬০ ai Jy fh 

3 35% 5559 atle এ BB IS Bd BL Gs 
দরদ দারা ৩, J6 
SAB ৪ i GES এট AE তে 3) ও 0০ 
PS এ ESS Wy |e hl ৩০৬ 19১৩৩ 290 


se 2 


SE hg এ ও Jiba ৩৪858 ৩৪ i 
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০] ॥ 3 Jal ও 98533 এম ও da ৬০১৪৫ 

n 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ও মদীনার 
মধ্যবর্তী ‘খুম’ নামক পানি সমৃদ্ধ এলাকায় কোন একদিন 
আমাদের মধ্যে খতিব তথা বক্তা হিসেবে দাঁড়ালেন, অতঃপর 
আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণকীর্তন করলেন এবং উপদেশ 
দিলেন; অতঃপর বললেন: “অতঃপর, জেনে রাখ, হে মানব 
সম্প্রদায়! আমি তো শুধু একজন মানুষ, অচিরেই আমার 
প্রতিপালকের (মৃত্যুর) দূত এসে যাবেন, অতঃপর আমি তার 
ডাকে সাড়া দেব; আর আমি বিদায় বেলায় তোমাদের মধ্যে দু'টি 
ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি: তার প্রথমটি হল আল্লাহর কিতাব, যাতে 
হেদায়েত ও আলো রয়েছে; সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে 
গ্রহণ কর এবং তাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর।” সুতরাং তিনি 
আল্লাহর কিতাবের প্রতি উৎসাহিত করলেন; অতঃপর বললেন: 
ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, 
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কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে 
আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ।”*” 


আর পূর্বে এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজন শুধু আলী রা. ও তাঁর 
বংশধরের মধ্যে সীমাবদ্ধ AT! কারণ, তারা অন্তর্ভুক্ত করে আকিল 
ও তাঁর বংশধরকে, জাফর ও তাঁর বংশধরকে, ‘আব্বাস ও তাঁর 
বংশধরকে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের Beit তথা 
মুমিন জননীদেরকে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেননি যে, তোমরা আমার পরিবার-পরিজনকে আঁকড়ে ধর, 
অথবা তারা হেদায়েত ও আলো। 


আর হাদিসে যদি এমন কোন অর্থের সম্ভাবনা রাখত, যা 
বিশেষভাবে তাঁর পরিবার-পরিজনের নিকট ক্ষমতা অর্পণ করত; 
তবে তা তাঁর পরিবার-পরিজনের সকলের মধ্যেই হত এবং এর 
দ্বারা উত্তরাধিকার সুত্রে আব্বাসীয় খেলাফতের বৈধতা মেনে নেয়া 
পাতায় পাতায় আব্বাসীয়দের যুলুম-নির্যাতন ও অপবাদের যে 


7 সহীহ মুসলিম, ফাদায়েলুস সাহাবা (Lual bles), বাব নং- 8, হাদিস নং 
৬৩৭৮। 
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কালো অধ্যায় রচিত হয়েছে, তার পরিবর্তে শিয়াগণ কর্তৃক 
আব্বাসীয় শাসনব্যবস্থাকে সম্মান প্রদর্শন করাটা আবশ্যক হয়ে 
পড়ত | 

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসেবে যা বর্ণিত 
হয়েছে: “আমি যার বন্ধু ছিলাম, আলী তার বন্ধু।” _ অনেক 
হাদিস বিশেষজ্ঞ এই হাদিসের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং 
তা সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়নি। এমনকি যদি 
ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই হাদিসের বিশুদ্ধতাও প্রমাণিত হয়, তবে 
তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে 
আল্লাহ তা'আলা যে কথা বলেছেন, তার চেয়ে অধিক অর্থবোধক 
নয়। আল্লাহর বাণী: 


ee পারা 237 এ te 4 > শত তত শীত হু 
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.. তবে জেনে রাখ, আল্লাহই তার বন্ধু এবং জিবরাঈল ও 
সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও, তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশতাগণও তার 
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সাহায্যকারী ।”% সুতরাং এটা এমন বুঝায় না যে, সৎকর্মপরায়ণ 
মুমিনগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসী [বা পরবর্তী 
খলীফা] বরং তারা তাঁর সঙ্গী-সাথী ও সাহায্যকারী তাছাড়া রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও বলেননি যে: “আমি যার 
অভিভাবক ছিলাম, আলী তার অভিভাবক’ এবং তিনি এ কথাও 
বলেননি যে, ‘আমি যার বন্ধু বা অভিভাবক ছিলাম, আমার মৃত্যুর 
পর আলী তার বন্ধু বা অভিভাবক'। যদি তিনি এ রকম কথা 
বলতেন, তবে এই অর্থের সম্ভাবনা থাকত যে, তাঁর পরে 
খেলাফতের অধিকারী হতেন আলী ইবন আবি তালিব রা.। আর 
বাস্তবে এই মাসআলা প্রসঙ্গে শিয়া আলেমদের বিতর্কটি নিষ্ফল 
হিসেবে প্রকাশ পাবে, যখন আমরা সহীহাইন তথা বুখারী ও 
মুসলিমে যা বর্ণিত আছে, তা পাঠ করব; অর্থাৎ- আবূ বকর, ওমর 
ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের খেলাফতের ব্যাপারে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতামত ছিল, কখনও সুস্পষ্ট 
ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে, আবার কখনও সুক্ষ ইঙ্গিতের মাধ্যমে | 


খ. শিয়া আলেমদের কথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “হে আল্লাহ! তুমি তার বন্ধু হয়ে যাও, যে 


* সূরা আত-তাহরীম:৪। 
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তার সাথে THY করেছে এবং তুমি তার AS হও, যে তার সাথে 
শত্ৰুতা করেছে।”__ হাদিস বিশারদগণ এই হাদিসটিকে মিথ্যা ও 
বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন। তা সত্তেও এটা একটি দোয়া, 
যা আলী রা.-কে স্বতন্ত্র বা আলাদাভাবে বুঝায় না। কারণ, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকের জন্যই বিভিন্ন প্রকার 
দোয়া করেন, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। 


গ. তাছাড়া, শিয়া আলেমদের কথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “হে আল্লাহ! তুমি আলীর সাথে 
সত্যকে পরিচালিত কর, যেদিকে সে পরিচালিত হয়।” — ইবনু 
তাইমিয়্যা দৃঢ়তার সাথে বলেন, এই দাবিটি মিথ্যা। আর ইবনু 
তাইমিয়্যার সাথে আমাদেরও প্রশ্ন- এটি কোন সত্য, যা সৃষ্টির 
সাথে পরিচালিত হয়, যখন সে (হক পথে) পরিচালিত হয়; 
সৃষ্টিজগতের সকলে তাদের সিদ্ধান্ত, অভিমত ও মনের আবেগ- 
অনুভূতি আলোকে কথা বলে? বস্তুত: মিথ্যাবাদীগণ [উপরোক্ত 
কথা না বলে] যদি দাবি করত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট চেয়েছেন, যাতে তিনি আলীকে 
সত্যপন্থী বানিয়ে দেন, তবে তা হয়ত: যুক্তিসঙ্গত বলে প্রকাশ 
হত। 
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এসব AGS আমরা তাবতাবায়ীকে খিলাফতের উত্তরাধিকার 
পাই; সে বলে: 


“নিশ্চয় ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি 
দিয়ে তাদের কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারা ধারণা করছে 
যে, ইসলামের রক্ষক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর 
কারণে অচিরেই ইসলাম নেতৃত্বশূন্য অবস্থায় অবশিষ্ট থাকবে; আর 
এই কারণেই তা ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। 
কিন্তু গাদীর খুমে তাদের আশা হতাশায় পরিণত হয়েছে; কেননা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে খলিফা ও নেতা 
হিসেবে পেশ করেছেন। আর আলীর পরে নেতৃত্বের মত এই 
ভারী দায়িত্ব অর্পিত হবে তাঁর পরিবার-পরিজনের ঘাড়ের 
উপর ।”% 


এখানে তাবতাবায়ী নিজেই নিজের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন; কারণ, 
তিনি তার নিজ কিতাবের প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলোতে ইঙ্গিত 
করেছেন যে, ইমামগণ মাযলুম (নির্যাতিত) অবস্থায় জীবনযাপন 


* তাবতাবায়ী, পৃ.১৭৯। 
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করেছেন, নিজেদের জীবন থেকে ক্ষতি বা অনিষ্টতা প্রতিরোধের 
ক্ষমতা ছিল না; সেখানে তিনি এই পৃষ্ঠাসমূহের মধ্যে বলেন: নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে ইসলামের সংরক্ষক ও মুসলিম জাতির নেতা মনোনীত 
করেছেন। আর আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আনহুকে আল্লাহর রাসূলের খলিফা মনোনীত করার কারণে 
ইসলামের শত্রুদের আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে। তাবতাবায়ী”র 
কথা অনুযায়ী ইমামগণ যখন তাদের নিজেদের জীবন থেকেই 
অনিষ্টতা প্রতিরোধ করতে অক্ষম, তখন তারা কিভাবে মুসলিম 
জাতির ক্ষয়ক্ষতি ও অনিষ্টতা প্রতিরোধে সক্ষম হবেন? আর 
কিভাবেই বা ইসলামকে রক্ষা করবেন? বিশেষ করে শিয়া আকিদা 
বলে, ইমামগণ হলেন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রশাসনিক 
ক্ষমতার অধিকারী? নাকি এটা পরোক্ষভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলার প্রতি মন্দ মনোনয়নের অপবাদ? 4১০) abl ১৯০ 
(আমি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি)। 


আর প্রকৃতপক্ষে শিয়া আলেমগণ তাদের বাড়াবাড়ি ও 
পক্ষাবলম্বনের ব্যাপারটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মূর্খতাবশত: নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর খিয়ানতের অপবাদ 
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দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। কারণ তারা বলতে চান, তিনি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত মানুষের নিকট রিসালাত 
তথা আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর পরিবর্তে তাঁর চাচার ছেলেকে 
(আলীকে) তার থেকে অংশবিশেষ পৌঁছে দিয়েছেন; তাদের রাষ্ট্রীয় 
ম্যাগাজিন ‘আল-জিহাদ’ বলে: 

“তিনি ইমাম আলীকে বিশেষ অনেক কিছুর মাধ্যমে রাসূল 
হিসেবে প্রেরণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। কারণ, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত ও তার যথার্থতার ... 
দর্শন থেকে অনেক কিছুর মাধ্যমে তাকে বিশেষিত করতেন এবং 
তাকে নিয়ে রাতে ও দিনে দীর্ঘ সময় নির্জনে একাকিত্বে থাকতেন 


[8 


এমনকি জা'ফরীয় শিয়াদের ইমামগণও নির্লজ্জ মিথ্যাচার থেকে 
নিরাপদ হতে পারেনি, যখন তাদের সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে 
বলা হয়ে থাকে যে তারা বলেছেন, ... নিশ্চয় দীনের দশ ভাগের 
নয় ভাগ হল “তাকীয়া" (৪40; যার “তাকীয়া” নেই, তার দীন 
নেই। 


200 আল-জিহাদ ম্যাগাজিন (sb! ৯১২১৯), সংখ্যা- ৫৬, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ. 


১২। 
105 


আর এর চেয়ে আরও নিকৃষ্ট হল, শিয়া আলেমদের কোন একজন 
বলে বেড়ায় যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: 


“আমার পূর্বের খলিফাগণ ইচ্ছাকৃতভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন, তাঁর সাথে কৃত 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন এবং তাঁর সুন্নাতকে পরিবর্তন করেছেন। 
আর আমি যদি এখন মানুষকে বাধ্য করি তাকে পরিত্যাগ করার জন্য, 
যার নিকট তোমরা ফিরে এসেছ এবং আরও বাধ্য করি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে অবস্থা বিরাজ করছিল, 
সে দিকে ফিরে আসতে, তবে অচিরেই আমার চার পাশ থেকে 
আমার বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং তারা আমাকে একাকী 
অবস্থায় ফেলে দিয়ে কেটে পড়বে ...। আরও সংক্ষেপে বললে 
বলতে হয়, আমি যদি মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহর বিধান ও তাঁর 
আমাকে পরিত্যাগ করবে এবং আমাকে ছেড়ে কেটে পড়বে 12 


লক্ষ্য করুন, শিয়া আলেমগণ কিভাবে সম্মানিত সাহাবী মহাবীর 
আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা বর্ণনা করছে, 


19 মর্তুজা আল-“আসকারী, পৃ.৩৭ - 891 
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যিনি আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া 
করেন না; আর মনে হচ্ছে যেন তিনি ভীরু কাপুরুষ, দুনিয়াবী 
ক্ষমতার পূজা করেন এবং তা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি স্বরূপ 
আল্লাহর বিধান ও তাঁর নবীর সুন্নাতকে বিসর্জন দেন। তবে 
বিশুদ্ধ কথা হল, অন্ধ বাড়াবাড়ি ও পক্ষপাতমূলক আচরণ এর 
চেয়ে আরও জঘন্য অবস্থা ও পরিস্থিতির জন্ম দেয়। সুতরাং 
আমরা শিয়া আলেমগণকে দেখতে পাচ্ছি তারা তাদের অজান্তেই 
তাদের ইমামগণের প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পরিবর্তে তাদেরকে 
জঘন্য খারাপ গুণাবলী দ্বারা কলঙ্কিত করছে। ফলে তাদের 
ভালবাসা হিতে বিপরীত রূপ লাভ করছে। সম্ভবত কোন কোন 
আলেম সঠিক কথাটিই বলেন এইভাবে: “আহলে বাইত তথা নবী 
পরিবারের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক হচ্ছে, তাদের জন্য এ 
ধরণের অনুসারী হওয়া। কারণ, তারা তাদের কোন কোন ব্যক্তি 
বা ইমামকে এমন মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে, যেমনিভাবে বর্তমান 
যুগের খিষ্টানরা মসীহর মর্যাদা নির্ধারণ করে। [অর্থাৎ যেভাব 
খিষ্টানরা বলে থাকে যে ইয়াহুদীরা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা 
করেছে। যদি সত্যিই তাকে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি ইয়াহুদীদের হাতে 
মরতে হয়, তবে তিনি ইলাহ হলেন কী করে? সুতরাং যেভাবে 
ক্রুশবিদ্ধের কথা বলে খ্রিষ্টানরা মাসীহ ঈসাকে অসম্মানিত করেছে, 
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তেমনিভাবে আলী রা. কে হকের পথে প্রত্যাবর্তন করতে অক্ষম 
বলে বর্ণনা করা ও তার পরবর্তী তাদের ইমামগণকে কোন কিছু 
করতে অসমর্থ বলে প্রকাশ করা একই পর্যায়ের অসম্মান করা] 
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উপসংহার 


সংক্ষেপে বলা যায়, আল-কুরআনুল কারীম ও গ্রহণযোগ্য সুন্নাহর 
মধ্যে এমন কোন দলিলের অস্তিত্ব নেই, যা শিয়া আলেমগণের 
অতিরঞ্জন পক্ষপাতিত্ব ও অন্ধ বাড়াবাড়ি নির্ভর মাযহাবকে সমর্থন 
করে। সুতরাং তারা সাধারণ জনগণকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে 
নিজেদের আকিদা-বিশ্বাসকে সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি 
অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে: 


১. তাদের দাবি আল-কুরআনুল কারীম অপরিপূর্ণ ও 
বিকৃত; এই দাবিটি স্বাভাবিকভাবেই বিপজ্জনক ও ভয়াবহ পরিণাম 
বয়ে আনবে বিধায় তারা তা প্রকাশ করে না; কিন্তু তারা তা 
তাদের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমুহে ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং যারা এই 
দর্শনে বিশ্বাস করে, তাদের কানে তারা তা ফিসফিস করে বলে 
থাকে। 


২, বহু বানোয়াট হাদিস উদ্ভাবন, অথবা তার (হাদিসের) 
এতিহাসিক প্রেক্ষাপট অথবা তার ভাষ্য বা বক্তব্য বিকৃতিকরণ; 
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তারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করত যাতে এগুলোকে মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআনের মুতাশাবেহ বা অস্পষ্ট আয়াত ছাড়াও মুহকাম তথা 
অথবা এগুলোকে তাদের পক্ষপাতদুষ্ট দাওয়াতী কর্মীদের যথার্থতা 
প্রমাণের ক্ষেত্রে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করা যায়। 


ইতিহাসের ঘটনাসমূহ, অথবা তার পরিস্থিতি ও এতদসংক্রান্ত 
বিষয়সমূহ বানোয়াটভাবে উদ্ভাবন করা, অথবা বিকৃত করা এবং 
আল-কুরআনুল কারীম ও বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের অর্থ বিকৃতির 
ক্ষেত্রে তার সাহায্য গ্রহণ করা। যেমনিভাবে তারা তাদের ভিন্ন 
অন্যদের এসব গ্রন্থের দ্বারা দলিল পেশ করে থাকে, যাদের 
গ্রন্থসমূহের শিয়াদের বানোয়াট কাহিনীসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 
গ্রন্থপঞ্জির অংশবিশেষ দ্বারাও কখনও কখনও দলিল-প্রমাণ পেশের 
অপচেষ্টা করে থাকে, যদিও সে গ্রন্থের লেখক (সুন্নী আলেম) 
মূলত শিয়াদের মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করে 
সেগুলোর জবাব দেয়ার জন্য তা তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন 
সুতরাং উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তারা তাদের গ্রন্থেসমূহে উল্লেখ 
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করেন, সুননীদের অমুক অমুক গ্রন্থ এ বিষয়টি সমর্থন করে। 
অথবা তারা বলে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ 
এই বিষয়ে আমাদের সাথে একমত হয়েছেন, অথবা আহলে 
সুন্নাত ওয়াল জামাতের একশ কিতাব উল্লেখিত বর্ণনার প্রতি 
ইঙ্গিত করেছে। অথচ যখনই আপনি যেসব গ্রন্থের প্রতি ইঙ্গিত 
করা হয়েছে, সেসব গ্রন্থসমূহ খুলে দেখা হয়, তখন আপনি 
দেখতে পাবেন, হয় সেখানে শিয়া কাহিনী বর্ণিত হয়েছে লেখকের 
পক্ষ থেকে তার জবাব দেয়ার জন্য, অথবা কাহিনীটি মোটেই 
বর্ণিত হয়নি; অথবা সে কাহিনীটি ভিন্ন প্রকার । 


সারকথা হল, যে মুসলিম ব্যক্তি তার দীন ও পরকালে তার 
আলেমদের গ্রন্থসমূহের উপর নির্ভর করার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া 
এবং জনগণকে সতর্ক করা, যারা মিথ্যাকে তাদের দীন ও 
আকিদা-বিশ্বাসের দশ ভাগের নয় ভাগ মনে করে। 


শিয়া আকিদার মূল ও প্রধান কথা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আলী রাদিয়াল্লাহু 
আনহুকে মুসলিমদের শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব দিয়েছেন। আর 
আমরা যদি এই দাওয়াতের সাথে এঁতিহাসিক বাস্তবতার তুলনা 
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করি, যা দৃঢ়তার সাথে বলে যে, আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের 
পথে আলী নিজে কোন ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করেননি, যা তার 
বীরত্ব ও তাকওয়ার কারণে তার নিকট কাম্য ছিল, তাহলে আমরা 
দেখতে ata”: 


১. [প্রথম সম্ভাবনা:] নিশ্চয় আলী; যিনি আল্লাহভীরু 
মুত্তাকী; তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছেন 
এবং তিনি তার নবীর খেয়ানত করেছেন। কারণ এর অর্থ দাঁড়ায় এই 
যে, আলী যখন দেখেছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন না করার 
মধ্যে কল্যাণ রয়েছে, তখন তিনি তা বাস্তবায়ণ না করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন [এবং জোর করে ক্ষমতা গ্রহণ করেন নি] যদি আল্লাহর 
নির্দেশের বাইরে চলার মধ্যে হিকমত আছে বলে আলী রা. বুঝে 
থাকেন তখন এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তিনি আল্লাহর চেয়ে অধিক 
হেকমত বা প্রজ্ঞা সম্পন্ন; (আলী রা. কখনও এ ধরনের বিশ্বাস 
করতে পারেন না); অথচ এই মারাত্মক বিশ্বাসটিই শিয়াদের 
আকিদা-বিশ্বাস অনুযায়ী ঈমান ও ইসলামের রুকনসমূহের সাথে 
সশ্লিষ্ট। এমন নয় যে, এটি একটি সাময়িক বা অস্থায়ী ব্যাপার 


15 আমীর ইবরাহিমী, A.A- ২২। 
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২. [দ্বিতীয় সম্ভাবনা:] নিশ্চয় আলী; যিনি বীর মহাবীর; 
যিনি আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কোর তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে 
ভয় করেন না; তিনি আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবহেলা 
করেছেন ‘তাকীয়া’র নীতি অবলম্বন করে অথবা কাপুরুষতাবশত। 
কারণ, তিনি আল্লাহর চেয়ে মানুষকে ভয় করতেন বেশি। 
(নিঃসন্দেহে আলী রা. এ ধরণের এ ধরণের কাজও করতে পারেন 
না)। 


৩. [তৃতীয় সম্ভাবনা ও বাস্তব কথা হচ্ছে]: 
শিয়াদের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস ও বিভিন্ন অভিমত ও চিন্তাধারা 
এমন দলিল-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে দাঁড় করানো হয়েছে, যার 
সহীহ বা বিশুদ্ধ কোন ভিত্তি নেই; এগুলো শুধু ইসলামের শত্রুদের 
পক্ষ থেকে ইসলামের উপর মিথ্যা অপবাদ। 


সুতরাং হে আমার মুসলিম ভাই ও বোন! আপনি আপনার নিজের 
জন্য চিন্তা-ভাবনা ও যাচাই-বাছাই করে দেখুন, কোনটি আপনার 
বিবেকসম্মত; আর কোনটি আপনার চিন্তা-চেতনার সাথে 
যথোপযুক্ত | 
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আরবি গ্রন্থপঞ্জি 
— আল-কুরআনুল কারীম। 
নাসিরীয়া BWA CLAIM (pall 4%)14| ৭), কায়রো: 
দারুল ই‘তিসাম, ১৯৮০ 
_ আহমদ আসকালানী, ফতহৃল বারী শরহু সহীহিল বৃখারী (০০৬ 
QE mere On sh, বৈরুত: দারুল NARE | 
— ‘ইজ্জুন্দীন বালীক, IITA সালেহীন (LL ৮৮০৮ 
বৈরুত: দারুল কলম, ১৯৭৮ 
_ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী ইংরেজি 
অনুবাদ, ডক্টর মুহাম্মদ মুহসিন খান), আনকারা: হেলাল ইয়ায়েন 
লারী, ১৯৭৬ 
— আহমদ আল-ফাউযান, ত্রাদওয়াউন “আলাল 'তাকিদাতিদ 
YAP IM (45 l »৮০০/ 4০ ০1৮০7, ১৯৭৯ 
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_ ডক্টর আবদুল্লাহ গরীব, ওয়া জায়া WERT WFT (p ele y 
৮/) কায়রো: দারুল জলিল প্রকাশনা, ১৯৭৮ 

— ডক্টর আলী ইবরাহীম হাসান, আত-তারীখ আল-ইসলামী তাল- 
আম ৷ ৮১০১১ He LI), কুয়েত: মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৯৭৭ 
— মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নিসাবুরী, we মুসালিম, দারু 
ইহয়াউল কুতুবিল “আরাবীয়া, ১৯৫৫ 

আন-নববীয়া (Lyell ০) V ১০, বৈরুত: দারুল কুরআনিল 
কারীম, ১৯৭৬ (ইংরেজি অনুবাদ, ‘ইজ্জুদ্‌ দীন ইবরাহীম ও 
জনসন দাফীয)। 

— আবদুর রহমান কাসেম ও তার ছেলে, Wey ফাতাবী 
শাইখিল ইসলাম ইবন CA ( 1 PLY feat pls ৮৯ 
45), রাবাত: মাকতাতুল মা'আরিফ, (৩৭ খণ্ড)। 


= মান্না'উল কাত্তান, MMI ফী CIT কৃরআন ( 5 col 
olal pyle), বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮১ 
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_ সাইয়্যেদ সাবেক, ফিকহুস সুরাহ (2.4 45), বৈরুত: দারুল 
ফিকর, ১৯৭৭ (তিন খণ্ড)। 

_ শহীদ ফাউণ্ডেশন, তাদ-দাসতুর আল-ইসলামী লি জমহৃরিয়াতে 
ইরান আল-ইসলামীয়া (LLY! oh) Lose ৮১১ ১৯০.) 
ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্র, ১৯৭৯ 

_ ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শিয়া ওয়াস সুরাহ €॥ iil 
iudi), লাহোর: ইদারাতু তরজমানিস্‌ সুন্নাহ (একাদশ সংস্করণ), 
১৯৮২ 

_ আবদুল হোসাইন আল-'আসকারী, তাল-উলুবীউন আউ আন- 
নাসীরিউন (05০০1 sf dgl), ১৯৮০ 

_ কাযী আবূ বকর ইবনুল 'আরাবী, আল-আওয়াসেম মিনাল 
কাওয়াসেম (molil ০ mole), (ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মুহিবুদ্দীন 
আল-খতিব), দারুল মা'আরেফ। 


_ আহমদ ইবন তাইমিয়্যা, Arey সুরাহ আন-নববীয়া ফী 
TPCT কালামেশ শিয়া ওয়াল কাদারিয়া ( 5 2 2! ৫০ 
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Zl  4-1/*৮ ০০৪, রিয়াদ: মাকতাবাতুর্‌ রিয়াদ আল- 
হাদীসা, (চার খণ্ড)। 

— ইবনু আছীর আল-জাযারী, জামেউল উসুল ফী তাহাদীসের 
রাসুল (Jl ০০১৮৪ /+০১। gel), মাকতাবাতুল হালওয়ানী, 
১৯৭৮ 

_ মুসা জারুল্লাহ, ত্াল-ওয়াশী'আ ফী নক “আকায়েদেশ শিয়া 
(wll 445০ 5 এ 455), কায়রো: মাকতাবাতুল কায়লানী, 
১৯৮২ 

— জারিদাতুল জিহাদ (sgt! ০১>), সংখ্যা- ৫৬, ১১ সেপ্টেম্বর 
১৯৮২ 

— Way আল-খতিব, আল-খতৃত তল-'আরিদা ( bhdl 
ia al), সাউথ বীরনবী, কান্দা: মাজলিসু জমিয়তে মানশুরাতিল 
QF | 

= মুহাম্মদ ইয়াকুব আল-কুলাইনী, আল-কাফা মিনাল GAT ( 450) 
4৮ ১০, CORAM: দারুল কুতুব আল-ইসলামীয়া (তৃতীয় 
সংস্করণ), ১৯৬৮, ১৯৬১ 
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— আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ আল-মাহমুদ, JONA নিকাহিল OAN 
(dl ৮০৫ ১১৮১), দোহা, কাতার । 

— আবদুল হোসাইন আল-আল মাউসুবী, মাসায়েতু ফিকহীয়া 
(2৬৪ ০), বৈরুত: দারুল উন্দুলুস। 

_ মুহাম্মদ লতিফী আস-সাব্বাগ (বিশ্লেষক), ম্বখতাসারল 
yor ‘আলাল আসিনা লিয় যারকানী (4.4 1 Lol pat 
SE 4০49 fo ৮০1 ০৪১৮% ০০ eS oly 5), রিয়াদ: 
মাকতবুত তারবিয়াতুল 'আরাবী লিদুয়ালিল খালিজ, ১৯৮১ 
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এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য 


আল্লাহ তা'আলা বলেন; 
৪০৩০ 35536 BATT ৩১১৭৩ ৮৫১৬৯ 
We ole 01৮১১] Cal 5559] 
“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব 
হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ 
কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।”_( সুরা আলে 
“ইমরান: ১১০) 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 

TEO EEE axe LRU 15 এট ১০ 
(YI Gab! DS; alas Abts 3 

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অশ্লীল কাজ দেখে, সে যেন তা 

হাত দ্বারা প্রতিরোধ করে; আর যদি তাতে সে অক্ষম হয়, তবে 

সে যেন তার মুখ দ্বারা তার প্রতিবাদ করে; আর সে যদি তাতেও 
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অক্ষম হয়, তবে সে যেন তার অন্তর দ্বারা তা প্রতিরোধের 
পরিকল্পনা করে; আর তা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতা”। — (মুসলিম, 
ঈমান, বাব নং- ২২, হাদিস নং ১৮৬) 


এই পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল, সেসব ধর্মীয় মাসআলার 
ব্যাপারে খুব সাদাসিধে চিন্তাধারা পেশ করা, যেসব মাসআলার 
ব্যাপারে শিয়া আলেমগণ অধিকাংশ মুসলিম আলেম ও 
বিজ্ঞজনদের সাথে মতবিরোধ করেছেন। বিশেষ করে লেখক এই 
পুস্তিকাটি রাচনা করেছেন এ ব্যক্তির জন্য, যিনি জানেন যে, 
সেখানে এই দুই গোষ্ঠীর আলেমদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ 
রয়েছে; কিন্তু তিনি এসব মতবিরোধের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সম্পর্কে জানেন 
না এবং তার আগ্রহ রয়েছে বেশি সময় ব্যয় না করে এই দূরত্ব 
বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সম্পর্কে সাদামাটা চিন্তাভাবনা করার। আর এই 
APTA উপর নির্ভর করে সৃষ্ট মৌলিক মতবিরোধের উপর 
রচিত এই পুস্তিকাটি একটি গরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে। 


আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, যাতে তিনি 
কল্যাণের দিকে আহ্বান করা, অন্যায় কাজের নিষেধ করা ও 
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এক্যবদ্ধ থাকার যে নির্দেশ করেছেন, সে নির্দেশনা অনুযায়ী করা 
এই সামান্য চেষ্টা-সাধনা ও শ্রমটুকু গ্রহণ করেন। 


প্রকাশক 
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